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বা গবাহার। এ 
অর্থাৎ 


কনষ্টান্টিনোপ্ল্পতির চাহারদরবেশ 
আখ্যায়িক। শ্রবণ 1 


€ চিৎপুররোড্‌ ৩২৪ নং পুস্তকীলয়ার্থ) 
মূলগ্রন্থ অবলম্বনে 


আকেদাদ্রনাথ মিত্রা! 
অবিকল অন্ুবাঁদিত। 


স্পা পাইন লহ বং পা 


আউমেশচন্দ্র ভক্টীচার্য্যকর্তুক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ॥ 


সিীপিসপাপাপীশিতি 


শথম সাহার 51. | 


কলিকাতা 
নিয়ুলিয়। হরিপাল লেন ৩ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ 
যন্ত্রে মুড্ডিত। 


সন ১২৮৬সাল। 


বিজ্ঞাপন । 


পাঁরনাভীবাঁয় চশহরদরবেশ একখানি অতি উৎকৃষ্ট আটতকীব্য। ইহার রচনা 
যেমন রলময়ী, ভাঁবগ তেমনই গম্ভীর । কণ্পনণর কীঁম্যকীননে যে কতবিধ 
গষধি ও বনস্পতি আছে. তন্তীবতের বিচিত্র কুস্তমদাীঁমে কখন যে কি প্রকার 
সুরভি নিংস্যভ হইয়। শিলীমুখের মাঁনসরঞ্জন করে, কলনখদী বিহঙ্গমগণ সুখে 
শাথাসীন হইয়া অমৃতক্রোতঃ উদ্সারিত করিয়। দিলে প্রকৃতি তাহ।তে অবগাঢ 
ছুইয়৷ কিরূপ স্লিপ্ধসৌঁম্য কান্ত পরিগ্রাছ করে» কখন বাঁ দিংহশার্দ,লাদি 
হিং শাপদপরম্পর। প্রচ দীবাঁনলভয়ে উহ্যন্ত হইয়া কি প্রকাঁরে বন বিজ্তী- 
বিত করিতে থাকে, আর উচ্ছঙ্খল ধুলিঘজই বা উদ্বেজিত হইয়া! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বিউপিরাঁজি সমূলে উত্প।টিত করত কিনূপে প্রতিপত্তি প্রকাঁশ করিতে থাকে” 
কাব্যখানি তত্তাঁবতের সমীচীন অন্পমাপক ॥ ফলতঃ কবিবর ঘটনাগুলি এরূপ 
কেধশলে পরস্পর অন্বত করিয় ছথেন-যে, তত্তাবতের জটিলতা, কুটিলত। ও বিজা- 
তীয় বিচিত্রতা! সত্বেও পাঠকের কোৌঁতুহল স্তিমিত ও ধৈর্য্য স্থলিত হয় 
না। প্রতি পাদবিক্ষেপেই তিনি এক একটি অভিনব দৃশ্য প্রত্যক্ষখৌচর 
করিতে থাঁকেন, নয়নের প্রতি পলকে এক একটি হুতন চিত্র তাহার হুদয়-পটে 
প্রকটত হয় | তিনি কখন উন্মত্ত প্রণয়ের উদ্তবান্ত তাগুবে বিমোহ্িতঃ কখন উচ্ছৃ- 
গ্বল বিরহের ভয়ঙ্করী লীলায় মুহামীন। কখন দেখিতেছ্টেন, কৰি তীহার চিত্ত 
বিনোদনজন্য নন্দনকাঁননে জগদ্দুক্সভি মন্দীরকুস্থম চয়ন করিতিছেন। পরক্ষণেই 
দেখেন, কালদগসদৃশ ভীষণ-দণ্ড উত্তোলন করিয়! তিনি তীঙ্ার প্রীণ-দ পার্থ 
অগ্রসর হইতেছেন। তিনি এইমাত্র দেখিলেন, কবি রতত্ববেদীতে আসীন হইয়া 
জুখে রাজত্ব করিতেছেন । পর়েই দেখেন. তিনি দণ্ডকৌপীন ধারণ করিয়া পথে 
পথে ভিক্ষা করিতেছেন । দেখিয়া শুনিয়া ভিনি ভাঁবিলেন, কবি উন্মত্ত অথচ 
বিবেকী, কবি লঘুচিত্ত অথচ মহাত্মা, কবি কামরূপী অথচ পরছুঃথকাতর | যখন 
তিনি প্রণয়বিহ্বল1 নরল! রাজবাঁলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মঞ্টষাঁমধ্যে নিহিত করিতে- 
ছেন, তখন উীহাকে রাীক্ষল ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? আবার যখন 
ভিন সংসারবিতৃষ্ণ রাঁজকুলধুরন্দর আজাদবক্তরকে সংসারের সীরভূত পুজরত্ব 
প্রদান করিতেছেন, তখন তীহণর সহানুভাঁবিত দর্শনে কে ভার মহত্তবের পক্ষ- 
পাঁতী নাহইবে? নংক্ষেপতঃ কৰি গুণের সাগর | সাগরে সুধারও অপ্রতুল নাই, 
কলকুটেরও অনভ্ভাব নাই। 


বিজ্ঞাপন । 


অজ আমরা দেই মহাঁসমুদ্র মননে অধ্যবসায়িত হুইয়াছি। অশকা দীনা 
লেখনী দুর্বল মন্থ্নদণ্ড । আশা, নেই দণ্ডের সাহাধ্যেই স্বধা উত্তোলন করিয়া 
সঠিক মহাশয়ের ভৃষ্ণ। নিবারিত করিব | কিন্তু সঙ্কপ্প যেরূপ আয়ত্তাধীন, ক্রিয়! 
সেরপ নয়। সুধীর পরিবর্তে হলাহল উদ্খিত হইয়াছে । এমন কালকুটপায়ী 
নীলকঠের কূপাই আমাদের একমাত্র গঞ্চি। নিরবচ্ছিন্র স্বধশপানে পাঠকের 
সম্ভবতঃ মিন্টান্রে বিভৃষ্া জগ্িরা থাকিবে । আমরা সেই অকচি নিবারণজন্য 
এই কালকুটেরই ব্যবস্থা! করি। ইছ!তে মুখের জণ্ডতাও দূর হইবে, আন্তরিক 
বিকৃতিও অপ্বাহিত হইবে । পূর্বকীলে খবিণণ আহারান্তে হুদীতকী, আমলকট 
প্রভৃতি কথায় দ্রপ্যই বাবহার করিতেন । 
একতঃ ভ'ষাস্তরকর্ধ্য অতীব দুরূহ ॥ ভাহাতে চীহারদরবেশ বা বাশীবাহার 
নিতান্ত সহডু গ্রন্থ লহে। ভুতরাং পাঠক যে আশানুয।রী ফললণাভ করিতে 
পারিবেন ন, এ কথ। ঝপিবার আর অবসর নাই। অনুবাদক সাধ্যান্ধসীরে চেফটার 
ক্রুটি করেন বাই বটে» কিন্তু আহাঁতে কি হইবে, বক্ষামাণ বাঁধ! অতিক্রম কর! 
হদূরপরাহত | তবে কেবল এইমাত্র বল! যই€ত পাত্র, ফাছারা বিজাতীয় ভীষাণ- 
ভজ্ঞ অথচ কাঁব্যরনামোদী,উা হার) এই গ্রস্থখানিতে অবনরক:ল অতিক্ষেপণকরিলেঃ 
বোধ হয়, নিতান্ত ব্থা কাঁল হরণ হইবে ন1$মূলগ্রন্থে কবিবর যে কি চমতকার 
কবিত্ব ও কণ্পনার অৰতারণ। করিয়।ছেন তাঁহার আংশিক আভাস প্রাপ্ত হইবেন। 
ইতিপুর্র্বে আমর! বিজ্ঞাপনদ্বারা প্রকাশ করয়াছিলাম, গ্রন্থখানি স্বপ্পমুল্যে 
স্পচত্র এচাঁরিত করি । কিন্তু চিত্রকরের ক্রটি ও পুস্তকের কলেৰর বার্ধত হওয়াতে 
এব র আমরা সে অশা পর্ণ কহিতে পধরিলাম না ॥ যদ সাহিত্যসমাজ অন্প্রীহ 
কহিয়। আশ্রয় প্রদান করেন, তবে দ্বিতীর সংস্করণে সংকণ্গ স্ুুসদ্ধ করিতে 
চেট| করিন | এক্ষণে আমনা এই ত্রটিজন্য মাভগ্রনা প্রীর্থনা করি। 
অনুবাদক শ্রীকেদারনাথ মিত্র ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী থাঁন। জয়নগরের এলা- 
কখশীন বারাশাত নানক গ্রাম খাসী ।উাহার নিকট হইতে যখাধূল্যে অব্রগ্রন্থের 
স্বতৃ ক্রয় করি! অংমরা আইনান্গসারে রেজম্টরি করিলাম । অঙএব সাধারণকে 
সাবধান করিয়। দিতেছি, কেহ যেন অত্র পুস্তকের মুদ্রাঙ্ষণকার্যে হস্তক্ষেপ 
ন1বরেম; করিলে তাহাকে আইনানুযাঁরী দণ্ডভাগী ও আমাদের ক্ষতির দয়ী 
হইতে হইবে । ইতি, সন১২৮৬ সাল 


কলিকাতা । শ্রীউমেশ চন্দ্র ভা চার্য্য 


৩৯$ নং (চশপুররোড প্রকাশক । 


মুচীপত্র | 


শরিক 


বিষয়। পৃষ্ঠ; 
প্রথম পরিচ্ছেদ রি রি ৭১১ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ( গ্রথম উদ্াসীনের বিবরণ) *** ১৩ 
তৃতীয় পরিচ্ছদ '** 1 ২৬ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ *** *** ৯০ ৪৭ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 1 '" ১, ৬৩ 
যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৮ ৮** ৮, ৬৮ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 0০৮৮০ ১১৭ ১,5৯১ 
অষ্টম পরিচ্ছেদ ** *** ৯৯ 
নবম পরিচ্ছেদ ৮, *** ১5 ১১৯ 
রাজ। আজাদ্বস্তের বিবরণ ৮, ১৪ ১২৬ 
দশম পরিচ্ছেদ চির খাজা রী বণিকের বিবরণ) ১৪ 
একাদশ পরিচ্ছেদ *** ৮৭ ১৬৪ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ৪ *& ৬০ ৪ *$ ১৪৪২, 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ *** '** ১০২০৯ 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ *** রর রঃ ২২৩ 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ রি রী ১, ই৩৭ 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ অর্থাৎ মিলন ... রর ২৫৭ 


ইতি সুচীপত্র সম্পূর্ণ 


ষ্ঠ 


নক 
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১৪ 


হ্ক্কি 


শুদ্িপত্র। 


অশুগ্ছি। 
করিও 

কিছু দিন 
মনদুঃখে 
কুশাসনে 
আক্রনণ 
মহারাজ 
ভাগ 
ক্বপার্ডি্জিত 
হুইর?। 


. সদ 


সঞ্ডেপতঃ 
বর্তমানবস্থায় 
দুর্মন! মান 
জ্যোতিস্ক 
শিরোভুষণ 
উদ্বেটিলত 
গুছরেক 
অভিষ্ট 
চাকিক 
দেখতে 
সমভিব্যবহ্ছয়ে 
পরিতক্ত 
পাদপ 

হটাৎ, 

শব্ধ 

মানসে 
দীপশীখ। 
আনিথ্য 


শুদ্ধি 

কর ।”* 

কিছুদিন 
মনোদুঃখে 
আসনে 
আক্রমণ 
মহারাজ! 
ত্যাগ 
স্বোপার্জদিত 
হুছয়? 

দুঃস্থ 
সজ্কফেপতঃ 
বর্তমানাবস্থায় 
দুশ্মণায়মান 
"জ্যোতিক্ষ 
শিরোভুষণ 
উদ্বেলিত 
প্রহরৈক 
অভীষ্ট 
চাক্কি 
দেখতে 
সমভিব্যাহারে 
পরিত্যক্ত 
লভ? 

হঠাৎ 

নপব 
মানসে তিনি 
দীপশিখা। 
আতিথ্য 
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শদ্ধিপত্র 


অশুদ্রি 
মঞ্জু যা 
প্রীতরাশ 
হাসাস্পদ 
মনস্থ 
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পুরাঁকাঁলে আজাদ্বক্তনামে এক মহ! পরাক্রমশীকি নরপাল 
ছিলেন। তিনি নওসেরবানের ন্যায় স্রবিচারক ও হাতেমের হ্যায় 
বদাঁন্য ছিলেন । কম্ষ্টান্টিনোপল নগরে তাহার রাজধানী ছিল? তদীয় 
*রীজত্ব কাঁলে ক্লষকেরা সচ্ছল, ধনাগার পরিপুর্ণ, সৈন্য সকল সন্তু 
ও দরিদ্র লোকেরা সুখে ও স্বচ্ছন্দে ছিল । তাহার! ঈদ্বশী শান্তিও 
অনটনতা উপভোগ করিত যেন, তাহাঁদিগের নিজ নিজ আবাল- 
ভবন দিবাভাগে উৎ্সবপুর্ণ ও রজনীতে বিলাসময় বলিয়া উপলব্ধি 
হইত | দস্যু, চৌর প্রবঞ্চক ইত্যাদি অসৎ লোক দিশের এক- 
বারেই উচ্ছেদ করা হইয়াছিল । অধিক.কি রাজ্য মধ্যে তাহাদের 
কোন চিহৃও ছিল না । রাত্রিকাঁলে  গৃহদার যুক্ত ও আপণ সফল 
বিবিক্ত থাকিত ও পথিকের স্বর্ণমুদ্র লইয় বনপ্রাস্তরে পরিক্রম 


করিত, ঘ্ুণাক্ষরেও কেহ অস্কুশ করিত না” “কে তুমি, কোথায় 
যাইতেছ” ? সেই পের সাম্রাজ্য মধ্যে অসংখ্য নগর ও বহুগণিত 


করদ রাজ ছিল । বিশেষতঃ সম্রাট, প্রভূত প্রভাবশালী হইলেও 
নিয়মিত ঈশ্বরোপাসনা ও কর্তব্যান্ুষ্ঠানে এক মুহুর্তের জন্যও 
ওদাস্য প্রদর্শন করিতেন না| তাহার পার্থিব সুখের ইয়ত্তা ছিলন। ॥ 
কিন্তু ভাগেযাদ্যানে জীবনের ফলন্বরূপ সন্তান সম্ততি না হওয়ায় তিনি 
সর্বদ! ভরয়মাণ থাকিতেন ও প্রতিদিন নিয়মিত পঞ্চোপাসনার 
পর ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়। প্রার্থনা করিতেন যে, “হে ঈশ্বর! 
তুমি তোমার অসীম উদারতা গুণে আমাকে যাবতীয় সুখ দান 








হ বাগবাঞ্ছার । 

করিয়াছ, কেবল আমার "অন্ধকার গৃছে একটী আলোক প্রদান 
করনাই। আমার কেবল এই একটীমাত্র মনোরথ লিদ্ধ হইল ন1। নান 
রক্ষণ ও বার্ধক্যের তারলাঘব করেঃ আমার এমন কেহ নাই! 
তোমার গুপ্ত ভাগ্ডারে কিছুরই অসন্ভাব নাই। একটা পুভ্ররত্ু দিয়া 
আম়ার নাম ও রাজ্য বংশান্ুক্রমে স্থাপিত কর । এইরূপ অশার 
অনুবর্তনে জীবনের চলিশ বৎসর গত হইলে পর, এক দ্িবন যেমন 
তিনি স্ষটিকমণ্ডপে উপাসনান্তে মাল্জপ করিতে ছিলেন, অমনি 
একখানি যুকুরের উপর নেত্রপাঁত হওয়ায় দেখিলেন যে, তাহার 
শ্মশ্রর এক গাছি কেশ রজত রূচিত তারের ন্যায় শুভ্র হইয়াছে। 
ভদ্দর্শনে রাজা বাম্পপুরিত লোঁচনে দীর্য নিশ্বাস ত্যাগ 
করতঃ আপন[পনি আক্ষেপ করিয়া! কহিলেন” “হায় ! আমি জীবন 
রথ! অভিবাহিত করিয়াছি, সামান্য এছিক সুখের জন্য বসু 
স্ধরাকে পঘু্যদস্ত করিয়াছে, ঘে সকল দেশ জয় করিয়াছি, তাহ 
আমার কোন উপকারে লাখিবে না, অবশেষে অন্য কোন জাতি 
আসিয়! এই মস্ত এশ্বষের অপক্ষয় করিবে । কৃতান্ত দূত উপা- 
পিড | যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকি, শরীরের বল ক্রমে হান 
হুইবে। স্ুতরাঁৎ স্পটই বোধ হইতেছে যে, আমার অদৃষ্টে আমার 
নিংহাঁলনের উত্তরাধিকারী নাই। আমাঁকে অবশ্যই এ সমস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে । অতএব পুর্বেই এ সমস্ত 
ত্যঠগ করিয়া ষে কয়েক ' দিবস জীবিত থাকি, তাহা সৃষ্টিকর্তার 
সংস্কণ্পে উৎসর্ণিত কর বিধেয়। তিনি ইত্যাকার অধ্যবসায়ারূঢ 
হুইয়। বিশ্রামোদ্যানে অনুপ্রবেশ করিলেন ও সভাঁলদগণকে এই 
বলিয়! বিদায়দিলেন যে, অতঃপর আমার নিকট কেহ আনিওম। 
ও রাঁজনতায় সকলে রীতিমত উপস্থিত থাকিয়! আপনাপন কর্ব 
করিবে । রাজা এইরূপ আদেশ প্রদান করত একটী নিতৃত প্রকোষ্ঠে 
পুবিষী হইয়া উপালনার আলন বিস্তারিত করিলেন, কিন্তু মনদুঃখে 


বাগবাহার। ৩ 
অন্তঃকরণ অস্থির থাকায় কেবল অজল্র অশ্রগপাত ও ঘন ঘন 
দীর্ঘনিশ্বান ত্যাগ করিতে লাগিলেন । এইরূপে মহারাজ আজাদ্‌- 
বন্ত বহুদিন অতিবাহিত করিলেন। তিনি সমস্ত দিনের পর 
সন্ধ্যার সময় কেবল একটা খর্জুর ও তিন গণ্ডষ জল পান করিয়া 
রাত্রে পবিত্র কুশাসনে শয়ান থাঁকিতেন। 

প্রথমতঃ এই সমাচার সাধারণের কর্ণগোচর ও ক্রমে 
সমস্ত রাজ্যমধ্যে প্রচার হুইল যে, মহারাজ রাজকার্য্যে বিরত হুইয়! 
উদাসীন ভাবে কালযাঁপন করিতেছেন । অমনি চতুর্ডিক হইতে শত্রু 
ও রাজবিদ্রোহী সকল মস্তকো্ভোলন করিল ও অধীনভার সীমাতি- 
ক্রম পূর্বক যে কেছ ইচ্ছা করিল একে একটসী প্রদেশ আক্রনণ 
করিয়া শাসন কর্তীদিগের আজ্ঞ অবজ্ঞা করিতে লাশিল এবং চতু- 
দ্রেক হইতে অরাঞজজকভাঁর অভিযোগ আমিতে লাখিল। ডখন 
সভাসদূগণ ইতিকর্তব্যতাবধারণ জন্য সমবেত হইয়া পরামর্শ 
করিলেন ষে, মন্ত্রীমহাশয় আমাদের সকলাপেক্ষা বিজ্ঞ, মান্য 
ও মহারাজের বিশ্বাসপাত্র । তাহাকে মান্য করা ও উপস্ষিভ 
বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাস! কর] আমাদের সর্বতোভাঙে 
কর্তব্য । এই বলিয়! তাহারা সকলে রাজমন্ত্রী সমীপে উপস্থিত হুইয়? 
কছিলেন, মহারাজের ও ব্লাজত্বের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছিঃ তাহাতে 
কালব্যাজে এই বহু আয়াসলন্ধরাজ্য শীঘ্র হস্তচ্যুত হইবে ও পরে 
পুনঃ প্রাণ্ড হওয়৷ ছুরূছ হুইয়! উঠিবে । উজীর মহারাঁজের একজন 
বিশ্বানী বিচক্ষণ পুরাতন কর্মচারী» নাম ক্ষিরদমন্থ ( অর্থাৎ বুদ্ধি- 
মান)। তিনি বাস্তবিক এ নাঁমের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন । তিনি 
কছিলেন, ষদ্দিও মহারাজের নিকট কাছারও যাইবার অন্থমতি নাই, 
তথাঁচ নকলের একবার চেষ্টাকরা উচিত, আইন আমিও তোমাদের 
সহিত যাইতেছি, ঈশ্বর করুণ তিনি আমাদিগকে লমক্ষে যাইতে 
অনুমতি করেন । এই বলিয়' মন্ত্রী মহাশয় স্ভ্যগণকে অমন্ডিব্যা- 


৪ বাগবাহার। 

হারে লয়! প্রকাশ্য সভাগুহে উপস্থিত হইলেন ও তথায় সক- 
লকে রাখিয়া একাকী মন্ত্রগৃহে রবি হইয়া একজন কঞ্চ কীদ্বারা 
রাঁজনমীপে এই বলিয়া! সমাচার পাঠাইলেন যে, মহারাজের বৃদ্ধ দাঁস 
অনেক দিবসাবধি মহারাঁজকে দর্শন করিয়! চরিতার্থ হয় নাই, 
এলান্য মহারাজের রাজকীয় চরণদ্বয় চুম্বন মানসে অনুমতি প্রার্থ- 
নায় অপেক্ষা করিতেছে। রাঁজা সচিবের দীর্ঘকাঁলীন রাজসেবা, 
অধ্যবসায়ঃ রাঁজভক্তি ও গুণগ্রামের বিষয় বিদিত ছিলেন, তদীয় 
পরামর্শের অন্ুবস্তী হইয়া সর্বদাই চলিতেন, তথাপি শ্রতমাত্রেই 
তাহার প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না । কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ 
থাকিয়। তাহাকে আহ্বান করিতে বলিলেন । মন্ত্রী আদেশ প্রাপ্ত: 
হইয়! রাজ সন্নিধাঁনে উপস্থিত হইলেন, এবৎ অভিবাদনান্তে কতা 
প্রলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া! দেখিলেন$ রাঁজাঁর আঁকাঁর প্রকার 
অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে, সে মুখশ্ভ্ী নাই, অনশন ও অনবরত 
ক্রন্দনে চম্মুদ্বর কোটর প্রবিষ্ট হইয়াছে । ক্ষিরদমন্থ আর থাকিতে 
পা1রিলেন না, দ্রুতগতিরাঁজার চরণে পতিত হইলেন | রাজাঁ-স্বহস্তে 
উহাকে উত্তোলন করিয়া কহিলেন্তুমি আমাকে একবার মাত্র দেখি- 
তে চাহিয়াছিলে, দেখা হইয়াছে, এখন চলিয়। যাঁও, আর আমাকে 
বিরন্ত করিও না, তুমি রাজ্য শানন করিও । ক্ষিরদমন্থ মহারাজের 
এই কথ শুনিয়! উচ্চৈঃশ্বরে ক্রন্দন করিয়। উঠিলেন, কহিলেন, 
মহারাজের ভ্ীচরণ প্রসাদাৎ এ দাস রাঁজ্যশীসনে অক্ষম নহে, কিন্তু 
মহারাজের অকস্মাৎ এরূপ বৈরাঁগ্যে রাজ্যমধ্যে মহা গোলযোগ 
উপসক্িত হুইয়াছে ও ইহার ভাবীফল শুভকর নছে। মহারাজের মনে 
কি অপূর্ব ভাবের উদয় হইয়াছে, অন্থৃকম্প। প্রকাশ করত এ 
দাসের নিকট ব্যক্ত করিলে কোন ন1 কেন সছুপায় হইতে পারেঃ 
নাধ্যমতে আমিও নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পার্রি। অনর্থ নিরা- 
করণ পুর্বক কিন্করগণ রাঁজকাঁয্য চিস্তাকরে এবং মহারাজ 
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স্বচ্ছন্দে কাঁলাভিপাঁত করিতে পারেন, এই জন্যই দাঁস রাজপ্রসাঁদ 
লাভে অধিকারী হইয়াছে । মহণরাঁজই যদি দৈবানুপলক্ষিত রেশ- 
সহ্য করিতে থাকিলেন, তবে এ অন্তুজীবীগণের দ্বারা মহারাজের 
কি উপবর্থর হইল ? রাজ! উত্তর করিলেন, ক্ষিরদমস্থ ! তুমি বথার্থ 
বলিতেছ, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ যে পীড়ায় জর্জরিত, তাহা চিকি- 
হুনানাধ্য নহে । দেখ ক্ষিরদমন্থ ! আমার সমস্ত জীবন এই সকল 
দেশ জয় করিতে কেবল কষ্টে ও পরিশ্রমে অতিবাহিত হুই- 
যাছেঃ আর আমার এত বয়ঃক্রম হইয়াছে, যে মৃত্যু সন্িকট 
বলিলেই হয়ঃ শমন ও সমাচার পাঠাইয়াছেঃ কারণ আমার কেশপ- 
ব্রিণত হইয়াছে । অতএব সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইয়াছি, এখন জাগ- 
রিত হওয়া] কি উচিত নয়? এ পর্ব্যস্ত আমার সন্তাঁন সন্ততি হুইল, 
ন। যে, চিভগ্রনাঁদ লাভ করিব, স্কতরাঁং তজ্জন্য আমার অন্তঃকরণে 
অত্যন্ত হুঃখ হইয়াছে ও আরঁমি জীবনের সমস্ত স্থখ বিসর্জন 
দিয়াছি! যে কেছ ইচ্ছাকিরে, আমার রাজত্ব ও ধন লউক, 
আমার এ সকলে আর প্রয়োজন নাই । আমি অতি সত্বর 
নম্ত পরিত্যাগ করিয়া! অরণ্যে কি গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিব, আর 
কাছীকেও এমুখ দেখাইব না, এবং এইরূপে অবশিষ্ট জীবন অতি- 
বাহিত করিব। যে কোন স্থানে সন্ভোষ পাইব, বসিয়া ঈশ্বরোপা- 
সন! করিব। তাহা হইলে বোধ হয় ভবিষ্যতে শ্ুখী হইতে পারিব। 
আমি বিশেষ রূপে দেখিয়াছি, এ পৃথিবীতে কোন সুখ নাই। এই 
কথা বলিয়া? মহারাজ একটা দীর্ঘনিশ্বীস ভাগ করতঃ নিস্তব্ধ হই- 
লেন! ক্ষিরদমন্থ রাজার পিতার মন্ত্রী ছিলেন ও মহারাজকে 
বাল্যকালাবধি ম্লেহ করিতেন । অপিচ তিনি লোৌকতত্তজ্ঞ ও সাধ্ধস 
সম্পন্ন ছিলেন & তিনি নৃপতিকে সম্বোধন পুর্বক কহিলেন, 
মহারাজ! প্রমেশ্বরের কপালাভে হতাঁশ হওয়া অন্যায় ; যিনি 
আজ্ঞামাত্র অফটাদশনহুত্র জীবের সৃঞ্জন করিয়াছেন, তাহার .অন্থু- 
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গ্রহে আপনার অনায়।সে সন্তানাদ্দি হইতে পাঁরে। অতঞ&? 
ছে প্রভাবশালিন্! আপনার এ ভ্রমজনিত চিন্তাত্যাগী করুণ, 
অন্যথা আপনার প্রজাবর্থ অতি কষ্টে পতিত হুইবে, এবং এই 
যে মহার'জের ন্বপার্ভিত ও পৈতৃক বহু আয়াসলন্ধা রাজত্ব, 
নিমেষ, মাত্রেই তত্তাবধানাভাবে ছারখার হইবে ও মহারাজের 
ছর্ণামের শেষ থাঁকিবে না? বিশেষত শেষ বিচারের দিবস 
সেই স্বর্গীয় পিতা যখন মহারাজকে জিজ্ঞালী করিবেন যে, 
আমি তোমাকে রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তোমার উপর আমার 
অসৎখ্য জীবের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়াছিলাম ॥ কিন্তু 
তুমি আমার নেই প্রনাদে অনুমাত্রও আস্থা প্রদর্শন না৷ করিয়া 
£সাদিউ কাষে ওদাল্য করত কেন প্রকুতিরন্দকে অনর্থক কৃচ্ছে, 
পাঁতিত করিয়াছ ?তখন মহারাজ কি উত্তর করিবেন? তখন আ'প- 
নার প্রার্থনাদি ধর্মকশ্ব আপনাকে রক্ষাকরিতে পারিবে না ॥ কারণ 
আত্মাই পরমাত্মার আবাঁনমন্দির, আর রাজা দিগের ও নিজ 
নিজ সদলৎ কর্মের দায়িত্ব ভাঁগী হইতে হয় ॥ ধর্মাবতার ! ভৃত্যের 
অপরাধ মান] করিবেন । গৃহত্যাগ করিয়] বনে বনে ভ্রমণ কর] 
ভিক্ষুক ও লন্ন্যাপী দিগের কর্ম নছে। রাজগণের নিজ নিজ 
পদোচিত কর্ম করাই কর্তব্য। পর্বত অথব। অরণ্য ভজনসাধন 
জন্য নির্দদিউ হয় নাই। গশ্লোকটা মহারাজের স্মরণ থাকিতে 
পারে যে “ খোদ] ভোমরা পাপ, তুম ছুড়তেছ জঙ্গুল মেঃ লেড়কা 
বগলমে চেটার! সহর মে” *ভ্রমে ভ্রম অরণ্যেতে, ঈশ্বর নিজ দেছেতে, 
দেখ নাহি করিয়া বিচার। ক্রোড়ে নিজ শিশু রাখিঃ ভ্রমে তাহ! 
নাহি দেখি, নগ্নরেতে ঘোষণ! গ্রচার” ॥ মহারাজ যদি যুক্তি মার্গে 
আরূঢ় হইর! এক্ষণে এ দানের পরামশ: শুনেন, তবে ঈশ্বরকে 
অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়। ধ্যানমননাঁদি মনকলই তাহাতে পয্ঠায়িত 
করুন, তার মন্দির হইতে অদ্যাপি কেহ ক্ষতার্থ হুইয়। গ্রভ্যারৃত 
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2য় নাই, দিবাঁতাগে রাঁজকারধ্য . সম্পাদন ও দীন দরিদ্রে এবং 
ক্ষতিগ্রস্ত দিশের স্থবিচার করুন যে, ঈশ্বরের জীব সকল মহা রা" 
জের ছায়ায় নিরাপদে আুখসচ্ছন্দে বিশ্রামলাভ করিতে পারে । 
জগদীশ্বরের ভজনা করিয়। পার্থিব ভোগলিগ্লাশুন্য ধীর প্রক- 
তিক উদাসীন দিগের নিকট লাহা্্য প্রার্থন। কঞ্ণঃ অনাথ, কাঁরা-, 
রুদ্বঃবহুগোশ্ঠীহ্দ্ধ গৃহস্থ ও অশরণ বিধব। দিকে প্রতিদিন অন্ন দান 
করুন। তাহা? হইলে আশা করা যাইতে পারে যে, এবস্বিধ 
সাধু চিবীর্যিত ও পবিত্র সঙ্কপ্পের ফলশ্রতি ক্রমে এঁশিক প্রসাদন 
ও মহারাজের তুর্ণ মনোরথ সাধন হইবে । যাহ কিছু আপনার 
মনোবেদনার ছেতৃভূত, আশু অপমারিত ও হৃদয় আনন্দ 'পরিপ্নুত 
হইয়া! সেই ইচ্ছাময়ের কমনীয় প্রসাদ উপভোগ করিবে । লগ্খেপতঃ 
ক্ষিরদমন্থের উপদেশে মহারাজ কথিত আশ্বস্ত হইলেন ও বলি-: 
লেন, ভাঁল, তোমার পরামর্শানুমারেই কর্ম করিতে চেষ্টা করিয়। 
দেখা যাউক, পরে ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥ রাজার অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ 
সুস্থির হইলে পর্ন তিনি উজীরকে জিজ্ঞাঁন৷ করিলেন, অন্যান্য 
সভাসদ্গণকে কেমন আছে? মন্ত্রী কছিলেন; তাছারা সকলে 
মহারাজের কুশলোদেশে ঈশ্বরের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিয়। 
থাকেন ও আপনার বর্তমানবস্থায় সকলে অত্যন্ত ছর্দন1 মান ও 
হতাঁশ হুইয়াছেন। তীহাদিগ্রকে একবার দর্শন দিয়! প্রবোধিত 
করিতে আজ্ঞা হয়। তাহারা সভাকু টিমে মহারাজের অপেক্ষা 
করিতেছেন । এই কথা শুনিয়! রাজা] বলিলেন, আচ্ছা কল্য 
আম দরবার করিব, সকলকে উপস্থিত থাকিতে বলিও। ক্ষিরদমন্থ 
রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া অভিমাত্র আনন্দিত হইলেন ও 
হুই হস্ত তুলিয়। আশীর্বাদ করিলেন ষে, যাবৎ এই মরভূবন ও 
জ্যোতিক্কচক্রের স্থিতিক্রম পষু্ঠদস্ত ন। হয়, তাবৎ মহারাজের 
শিরোভুষণ ও লিংহানন স্থায়ী রি । তৎুপরে তিনি মহারাজের 
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নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া যপরোনাস্তি আনন্দমহকাঁরে সভা- 
সদৃগণকে:এই সুখের সম্বাদ অবগত করাইলেন। সভ্যগণ প্রফুল্লা- 
স্তঃকরণে স্বস্ব গৃহে গ্রতিগমন করিলেন ও ভূপতি পর দিব 
সভাস্থ হইবেন এই অনুধ্যানে প্রকুতি পুগ্জ আনন্দে উদ্বোলিত ও 
রাজপুরী উৎসবময় হুইয়। উঠিল । প্রদিবস প্রাতে সভান্ক সভ্যগণ 
ও ছোট বড় কর্মচারীমকল রা'জদর্শনাশায় সভাস্থ ও নিজ নিজ 
নিপ্দিক্টি স্থানে দাগ্ডায়মান হইয়া উৎস্ুকচিত্তে অপেক্ষা করিতে 
লাগিল । প্রহরেক পরে যবর্নিক৷ উত্তোলিত হইলে রাজ! সমাগত 
ও নিংহাঁসনে “আরঢ় হইলেন, নহোবাৎু বাঁজিয়া! উঠিল, উপস্থিত 
জনসমুহু অভিবাদন পুর্ববক আনন্দসুচক উপহার প্রদান করিল এবং 
ব্লাজকোষ হুইতে তাহাদের পদোচিত পুরস্কার প্রদত্ত হইল । আবাল 
'বদ্ধ নকলেরই অন্তঃকরণ আনন্দ ও শাস্তিরমে ভাঁনিতে লাগিল । 
মধ্যাহ্ন নময়ে মহীপাল সভাভঙ্গ করত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়। রাজ- 
ভোগ্য উপচার উপযোগ করত বিশ্রাম মেবা করিতে লাগিলেন । 
তদবধি মহারাজ এই নিয়ম করিলেন ষে, প্রতিদিন প্রাতে রাজকর্মম 
করিবেন ও বৈকালে ধর্মপুস্তক পাঠ ও ঈশ্বরোপাসনান্তে আপন অ- 
ভিষ্ট পুরণের প্রার্থন! করিবেন । এইরূপে কিছু দিন গত হইলে পর 
ক্ষিতিপতি এক দিন কোন পুস্তকে পাঠ করিলেন ঘে, “যদি কোন 
ব্যক্তির মনোমধ্যে কোন অপ্রতিকার্য্য ভঃখবোধ হয়, তবে তাহার 
অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকা, স্বত্যব্যক্তিদিগের কবর দর্শন 
করা ও তাহাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন! 
করা, আপন মনকে অসার আমোদপ্রমোদ হইতে বিরত রাখা 
ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সৃষ্ষি কৌশল ও অসীম ক্ষমতার বিষয় 
পর্য্যালোচন1? করিয়া বিনীত ভাবে থাকা কর্তব্য এবৎ বিবেচন] 
কর। উচিত যে, তীহার পুর্বে কত শত এশ্বধ্য শালী ক্ষমতাবান 
বাজ] জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরমেশ্বর সকলকেই সুখ 
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ছুঃখের চক্রে ঘুর্ণিত করিয়া! ধুলির সছিভ মিশ্রিত করিয়াছেন ? 
যেমনকবীর নামে একজন কবি একখানি ঘূর্্যঘান বাযুঘরউ দর্শন 
করিয়! ৰলিয়] ছিলেন, “চলতি চাঁকিক দেখতে দিয়! কবির! রোই, 
দোপটিন কি বিচমে সাবিত গিয়া না কোই” অর্থাৎ এই পৃথিবী 
ও আকাশ এক একটী ঘর্ট যন্ত্রের দুইখানি পদক স্বরূপ ও আমর! 
গৌধুম ইত্যাদি শন্যের ন্যায় পেষিত হুইতেছি, আর আমাদের 
মধ্যে এক'টী বীজও অণ্ডে থাকিবে না । অতঞএেব এই সকল বীর 
পুরুষদিগের বিষয় অনুসন্ধান করিয়? দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীত হইবে 
যে, কতকগুলি ধুলিরাশি ব্যতীত তাহাদের আর কোন চিহ্ুই 
নাই। সকলেই স্ব স্ব বিষয় আঁশয় ধন এশ্বরধ্য হয় হস্তী বন্ধু বান্ধব, 
স্ত্রী পুক্র ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়? শিয়াছেন | পার্থিৰ 
ভোঁগবিলাসে তীহাদের কোন ফলদর্শে নাই, এমন কি এখন 
তাহাদের নাম ধামও কেহ বলিতে পারেন! কবর মধ্যে তাহাদের 
কি অবস্থা! ঘটিয়াছে, কীট পতর্গ পিপিলী কিস্বা সরীসৃপের কুক্ষি- 
সা হুইয়াছে, কি কোন অনির্দেশ্য ঘটন'য় পর্য্যায়িত হইয়াছে, 
কে বলিবে? কে জানে পরমেশ্বরের নিকট কি রূপেই বাস্বন্ব 
দাখিত্ব প্রতিপাঁদন করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া! শুনিয়! 
মনুষ্যের বিবেচনা করা কর্তব্য যে, এই পৃথিবী একখানি 
কৌতুকাবহু প্রহসনমাত্র। তাহা হুইলে তীহার হৃদয় প্রন্থুন 
উন্মীষিত হইবে ও আর কখন শু হইবে না।” রাজা ইহ! 
পাঠ করিয়! ভাবিলেন যে, মন্ত্রীরর যাহ বলিয়াছেন, তাহ! সন্্ুত। 
তখন তিনি তাহা কার্ধ্যে অন্বর্থ করিতে ইচ্ছক হইলেন, কিন্তু দলবল 
নমভিব্যবহথারে লইয়া অশ্বারোছণে রাজবেশে গমন কর] যুক্তিসিদ্ধা 
নছেঃ বরং রাজপ্রিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া রাত্রিতে একাকী সমা- 
ধিভূমি অথবা কোন উদাঁপীনের নিকট যাক্য়। সমস্ত রাত্রি জা" 
গরণ করিব। বোঁধ হয় এই সকল পবিত্র মহাপুরুষদিগের কৃপায় 
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আমার এরঁহিক লালসা ও পারত্রিক অভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে । 
এই স্থির নিদ্বাস্ত করিয়া আজাদ্বন্ত একদা বজনীষোগে 
কিঞ্তি অর্থ লইয়।, হীনবেশে গুপ্তভাবে ছুর্গহইতে নিদ্ধান্ত 
হুইলেন এবং প্রীস্তর অতিক্রম করিয়া? ক্রমে এক কবর স্থানে 
যণইলেন ও অত্যন্তরে গ্রবিষ্ট হইয়া অকপট হৃদয়ে ঈশ্বরো- 
পানা করিতে লাগিলেন ॥ অকম্মীৎ প্রভঞ্জন উদ্বেলিত হইয়] 
ঝটিকাকারে প্রধাবিত হুইল । এমন সময়ে শুক্র তারার ন্যায় দূযৃতি 
মান একটি দূরনিঃসৃত সুমন্দ আঁলোঁকচ্ছট! বিলোকনে মনে মনে 
চিন্তা করিলেন যে, এ ছুর্ষেগ্ে গু কৌশল ব্যতীত ঈদৃকজ্যোতিঃ 
প্রতিঘাত হইতে পারে না যবক্ষার ও গন্ধাক দ্বার! বর্তিকান্থ লিপ্ত, 
করিয়া প্রস্থালিত করিলে প্রবল বাত্যায়ও নির্বাণ হয় না। হয়ত 
তাঁছাই হইবে । অথবা ইহা কেন মহাপুরুষের দীপরশ্মি হইতে 
পারে । ষাহা হউক অগ্রসর হইয়। পরীক্ষা কর। কর্তব্য | হয়তে। এই 
গ্রদীপ দ্বারা আমারও অন্ধকার গৃছের প্রদীপ প্রজ্ত্বলিত ও 
আমার মনস্কীমন! পুর্ণ হইতে পারে। এইরূপ সক্কুপ্পারূ 
হইয়া তিনি মেইদিকে অগ্রসর হইলেন ও উদাসীন চারিজন 
দেখিতে পাইলেন॥। ভীাহারা গ্ৈরিকরঞ্জিত এক এক 
খণ্ড কৌপীনমাত্র পরিধান পূর্বক প্রত্যেকে স্ব স্ব জানুপরি 
মস্তক সংস্থাঁপন পূর্বক বাহ্যজ্ঞান শুন্য হুইয়! নীরবে অবস্থিতি 
করিতে ছিলেন । পথিক যেমন স্বদেশ স্বজাতি এেবৎ বন্ধুবান্ধব 
দ্বারা পরিতক্ত হইলে ভগ্মাশ হইয়া ছুঃখ ও চিন্তায় মগ্ন থাকে, 
উদাসীন চতুষ্য় ও সেই প্রকার পুন্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন । 
একখানি প্রস্তর খণ্ডের উপর একটি প্রদীপ জ্ম্বলিতেছে, ঝড় 
উহ্বাকে স্পর্শও করিতেছেন, যেন দেবতার স্বয়ং উহার আবরণস্বরূপ্‌ 
হুইয় রক্ষা করিতেছেন । ঈদৃশ দৃশ্য নয়ন গোচর করিয়া মহারাজ 
ক্যাজাদৃবক্তের মনে দৃঢ় বিশ্বীন হুইল যে, এ সকল মহাপুরুষের 


বাঁগবাছার | 5৯ 
উপাসন। দ্বারাই তদীয় অভীষ্ট সিদ্ধ ও তীহাঁদের দর্শনে তীছার শুষ্ক 
আশা পাদপ পুনজ্জীবিত! হইয়া ফলবতী হইবে । পরে তিনি 
মনে কহিলেন যে, আমি ইহাদের নিকটে যাইয়া আপন বিবরণ 
প্রক্টিত করিলে বোঁধ হয়, আমার উপর দয় হইতে পারে 
ও আমার জন্য ইহার প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর অবশ্যই সদয় 
হইবেন । এই স্থির করির1 তিনি যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি 
যেন প্রজ্ঞা পুরোবর্তিনী হইয়া কহিল “এনর্বেবোধ! ব্যান্ত হইয়! 
কোন কন্ম কর! উচিত নহে; ক্ষণৈক অপেক্ষা কর। ইহার] কে, 
কোথা হইতে আসিয়াছেন, কিছু কি জাঁনিতে পারিয়াছ ? ইহার] 
দিপিনবাী পুর্বদেব কি অপদেবতা নরযুর্তিপরিগ্রহ করিয়। 
বলিয়! আছেন কি না, বুঝিয়াছ ? অতএব হটাৎ যাইয়া উহ্াদিগণকে 
বিরক্তকর]1 বিধেয় নহে, বরং প্রথমে কোন গোপনীয় স্থনি হইতে 
ইহাদের আত্মবিবরণ কিছু২ অবগত হও” ॥ অতঃপর এক নিভৃত 
স্থানে অনুপ্রবিষ্ট হুইয়' বাজ নীরবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, 
কেন্ছ তাহার পদশক্দ অনুভব করিতে পারিলনা। কি রূপ 
কথোপকথন হয় শুনিবার মানসে মলোত্সতুক অপেক্ষা! করিতে 
লাগিলেন। ইত্যবসরে একজন উদাসীন ক্ষুত্ত্যাথ করিয়” 
কছিলেন, ঈশ্বর! তুমিই ধন্য । অমনি যেন সকলের নিদ্রাতঙ্গ 
হুইল, একজন দীপশীখ! উজ্জ্বল করিয়া দিলেন ও সকলে 
আপনাপন আঁননে বনিয়। তাত্রকুট সেবা করিতে লাখিলেন 
পরে তীহার্দের মধ্য হইতে এক জন বলিলেন, হে সমছ্ঃখভাগী 
যোশীগণ ! আমরণ সকলেই গ্রহ ও নক্ষত্রগণের আবর্তন ও দিব? 
রাত্রির পর্যযায়সহিত মন্তকে ধুলরাঁশি লইয়া দেশে২ ভ্রমণ করিয়। 
প্রায় এক একযুগ কাটাইয়৷ অদ্য পরমপিত1 পরমেশ্বরের কৃপায় 
ও আপনাপন ভাগ্্যগুণে যদি সকলে একত্রিত হুইয়াছি ও কল্য 
কে কোথায় যাইব -"ছার স্থিরতা নাই ঠ আশ্বুন আব্ষরা নিজে! 
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যাইবার পূর্ব সকলে আপনাপন বৃত্তান্ত পরস্পরকে আন্ুপুর্ব্বিক 
বর্ণন করিয়! নাই । ইহাতে সকলে সম্মত হইলেন ও তীহাকেই 
প্রথমে আপন বিবরণ বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন। 


ইতি প্রথম পরিচ্ছেদ 1 


তে ক ভরাট 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
প্রথম উদাসীনের বিবরণ । 

বক্তা নিজ মস্তক উন্নত করিয়। স্বচ্ছন্দরূপে উপবেশন করতঃ 
অপর তিনজনকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, ছে ঈশ্বরের প্রিয়- 
পাত্রগণ ! আমার ছুর্ভাগোর বিবরণ শ্রবণ করুন। আরব্য 
আমার পুর্ব পুরুষদিগের বাঁসভূমিও আমার জন্মস্থান। খোঁজ। 
আছাক্গদ এই . হুতভাগ্যের ওরসদাতা । তিনি একজন এশর্ষযশালী 
বণিক ছিলেন, তৎকালে কেহ তীছাঁর সমকক্ষ ছিলনা, ভিন্ন ভিন্ন 
দেশে বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয় জন্য তাহার লোক নিষুত্ত থা- 
দিত; ভাগারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পণ্য দ্রুব্য 
এবং ধনাগারে সহঅহ ন্বর্ণ ও রৌপ্যুদ্রা প্রস্তুত থাকিত। 
তাহার ছুইটামাত্র সন্তান ছিল। এই কৌপীনধারী হুতভাঁগ্য- 
বন্ত। একটী; অপরটি একটি কন্যা । পিতা জীবদশায় অন্য 
এক নগরের কোন বণিক পুজ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়! 
গিয়াছিলেন। তিনি এখন পতিমদনে বাম করিতেছেন । আমি 
পিতার এক মাত্র পুত্র” সৃতরাঁৎ তিনি আমাকে অত্য্ত নেছ করি- 
তেন, আবার তাহার এখ্রধ্ের সীমা ছিলনা, স্তর আমি জনকজ- 
নয়িত্রীর ন্েছের ছায়ায় অতি যত্তে প্রতিপালিত হইয়! চতুর্ঘশ বৎসর 
বয়ওক্রম পর্ব্যস্ত লিখনপঠ্ন যুদ্ধকৌশল ও বাণিজ্য কার্য শিক্ষা ক- 
রিয়া পরম সুখে ছিলাম, চিন্তার নাম মাত্রও জাঁনিতাম ন1। অকস্মাৎ 
লংবৎসরকাঁল মধ্যে পিতামাঁত1। উভয়েরই লোঁকান্তর হইল । আমি 
একবারে ছুঃখনাগরে নিমজ্জিত হইলাম এবং অপর কোন অতি- 
ভাবক না থাকায়১ এই অভাবনীয় বিপদে হুতবুদ্ধি হুইয়! 
অন্নজল ত্যাগ করিয়! দিবারাত্রি কেবল রোদন করিতাম। চল্লিশ 
দেনের দিন শ্রাছ্ধে(পলক্ষে আমার আত্মীয়অন্তরঙ্গগণ সমাগত 
হইলেন এবং পিতার স্মরণার্থ উপানন1] সমাপ্ত হইলে আমার 





১৪. বাঁগবাছার। 
মস্তকে পিতার উফ্ীষ রোঁপণ করিয়? দিলেন ও নানা প্রকার 
উপদেশ বাক্যে সান্তবন। করিয়। “কহিলেন, দেখ ! কাহারও পিতা 
মাতা চিরকাল জীবিত থাকেনা এবং সকলকেই এক দিবস 
শমন-সদনের আনিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে । অতএব বিষয়- 
কার্যে মনোযোগী হইকে। তুমি “এখন ভোমার পিতার অতুল 
এশ্বর্ষ্ের অধিকারী হইলে । পরিশ্রম ও সতর্কতা সহকারে 
তভ্তাবহ রক্ষাঁকর”। তীহারা আমাকে এইরূপে প্রবোধবাক্যে 
সান্তনা! করিয়া চলিরাঁ গেলেন। পিতার সাময়িক কর্দচারিগণ 
উপহার প্রদানপুর্বক ভাগারের দ্রব্জাত ও মঞ্জবার অর্থরাশি 
স্বয়ং বুঝিয়া লইবাঁর জন্য আমাকে অন্থুরোৌধ করিল। কিন্তু 
আমি একবারে সে রূপস্তপাকার অর্থাদি দেখিয়া উন্মত্ত প্রায় 
হুইলাম, এবং পিতা যে সকল উত্তমোত্তম উর্ণাসন ও যব- 
নিকা বিশেষ কোন সমারোহ কর্থোপলক্ষ ভিন্ন বাহির করি- 
তেন না, আমি তভ্াবৎ দ্বারা বিলানভবন জ্রসজ্জিত কৰিতে 
অনুমতি দিলাম, এবং সুন্দর দেখিয়। দাঁসদাসী নিযুক্ত করতঃ তাহা- 
দিগকে বনুযুল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া দিলাম । এই 
আশ্রমত্যাগী পরিব্রাজক পিত্রীসনে উপবিষ্ট হুইয়। তদীয় বিপুল 
বিস্ত হস্তগত করিতে না করিতে কতকগুলি চাটুকারও প্রতারক 
দ্বার! পরিবেষ্টিত হইলাম । আমি তাহাদিগকে অনেচনক অন্তরঙ্গ 
বোধে সর্বদা সঙ্গে রাখিতাম । তাহার! নান! প্রকার অনার 
কপোল কর্পিত জণ্পনায় আমার মনোরঞ্রন করিতে লাগিল 
এবং আমার যৌবন কুল্ম কলুষিত করিবার জন্য আমাকে 
অছোরহঃ বারুণী ও তরুণী অভ্তোগের প্ররভ্তি দিতে লাখিল ॥ 
আমিও ছুষ্টাসরস্বতীর আবেশবশতঃ হিতাহিতবিবেকনিরপেক্ষ 
হইয়া তাহাদিগের সেই গরলময়ী প্ররোচনায় আয়ত্ত হইয়া 
পড়িলাম এবং বিলানিনী ও বিলানমেবার় মত্তত] হেতু বিষয়আশর 


বাগবাছাঁর। ৫ 
কিছুই দেখিতাঁম না, মদ্দিরা তৌর্ধ্যত্রীক ও দ্যুতক্রীড়ার় সময়া- 
তিপাত করিতে লাঁখিলাম 1 কিস্কুর ও কণ্পিত শুছৃদ্গণ আমার এই 
উচ্ছ জঁলতা'র সুযোগ পাইয়। অর্থ আত্মসাৎ করিতে লাখিল। যে 
নকল অর্থব্যয় হইত, তান্না কোথা হইতে আমিত, এবং কোথায় 
যাইত, তাহার কোন হিসাব াকিত ন।। এরূপ অবস্থায় আমার 
কেন, কুবেরের ভাণ্ডার হইলেও সঙ্কুলান হয়না । অনতিদীর্ধকাঁল 
মধ্যে আমি সব্রন্ব জলাগ্ুলি দিলাম, কেবল মলিন ছিন্নবস্ত্র মাত্র 
সম্বল রহিল । যে সকল বন্ধু পুর্বে প্রাণপণে উপকার করিতে 
শপথ করিয়াছিল, এখন তীহাঁদের সহিত দৈবাহ কোন স্থানে 
স্লাক্ষাৎ হইলে মুখ ফিরাইয়ী চলিয়া যাইত $ দাঁস দাসী সকলেই 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়া! গেল । আমাকে তত্বাবধারণ করে এমন 
কেহই রহিল নাঁ। কেবল ছুঃখ এবং অন্ুতাপই চিরসঙ্গী হুইল £ 
এমন কিছু সম্বল রহিল না যে, ক্ছু ক্রয় করিয়া আহার করি, 
স্বতরাৎ উপবাস আঁরস্ত হইল । এক দিন, ছুই দিন তিন দিন, আর 
থাকিতে পাঁরিলাঁম না| লজ্জায় জলাঞুলী দিয়! ভীগিনীর নিকট 
যাইতে সঙ্কণ্প করিলাম । কিন্তু যখন মনে হইল যে, পিতাঁর পর- 
লোক গমনের পর ভগিনী কয়েক খানি পত্র লিখিয়াছিলেনঃ কিন্তু 
আমি তখন আমোদ প্রমোদে এ রূপ উন্মত্ত যে, একখাঁনির ও প্রতি 
বাদ করিনাই 1 তজ্জন্য মনে২ অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম ও সহোঁদরার 
নিকট আর যাইতে ইচ্ছ! হুইল ন!। কিন্তু উপায়ান্তর নাঁথাকাঁয় 
অগত্যখ যাইতে বাধ্য হইলাম । পাথেয় অভাবে পদব্রজেই 
যাত্রা! করিলাম, ও অতি কষ্টে ভণ্িনীর নিকট উপস্থিত হইলাম 
তিনি আমার তাঁদৃশী ছর্দশী দর্শনে রোঁদন করিতে লাগিলেন । 
পরে আমার তথায় নিরাপদে পঁহুছন জন্য দরিদ্র দিকে কিছু২ 
অর্থ বিতরণ করিয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ ! বন্থু দিবসের পর তোমার 
সাক্ষাৎকারলাভে আমার অন্তঃকরণে অনীম আনন্দোদয় হইয়াছে 


5৬ বাগবাছার । 
বটে, কিন্তু তোমার এ শোচনীয় অবস্থা কেন? আমি অমনি চক্ষের 
জল চক্ষে মিলাইলাঁম, কোন কথার উত্তর দিভে পারিলাম না, 
নীরবে রছিলাম। তখন সেই স্সেহময়ী ভনিনী আমাকে আনাগারে 
পাঠাইয়া আমার জন্য নুতন বস্ত্র আনাইয়া ব্লাখিলেনঃ আমি 
স্্ানান্তে তাহা! পরিধান করিলে তিন নিজ নিকেতন সন্নিধানে 
আমার 'বান জন্য একটী মনোহর গৃহ ও আমার প্রতিরাঁশ জন্য 
তুস্বাদ পানীয় বিবিধ ফল ও মিষ্টান্, মধ্যাক্িক জলযোগ নিমিত্ত 
ভভি্জিত ও আম স্ুপরু ফলনমুহু এবৎ রাত্রি কালীন আইছার্ধ্য 
হেতু রুটী ও নানাবিধ চর্বব্যচুষ্য লেহ্য পেয় পলান্নাদি নির্দিষ্ট করিয়া 
দিলেন ও যাব আমার ভোজন সমাগু না হইত, স্ববাসে গমন 
করিতেন না। সর্ব প্রকাঁরেই তিনি আমাকে অত্যন্ত যত্বু ও নাস্তবন? 
করিতে লাগিলেন। আমি তাদৃশ কের পর পুনর্বার এ রূপ 
সাঁচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়া করুণাময় পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতার সহিত 
ধন্যবাদ দিলাম । কয়েক মাস আমি নিরুদ্বেগে এইরূপে সুখভোগ 
করিলে পর এক দিন আমার সেই জননী তৃল্যা স্সেহময়ী ভগ্গিনী 
বলিলেন, “ভ্রাতঃ! তুমি আমার চক্ষুর আনন্দ স্বরূপ ও স্বীয় 
পিতা মাতাঁর আদর্শ সদৃশ! এখানে আগমনাবধি আমি 
নিশ্ন্ত আছি। তোমাকে দেখিলেই মনোমধ্যে এক অনি- 
বর্বচনীয় আনন্দোদয় হয়। কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্য জাতিকে কোন 
না কোন কল্প করিতে সুজন করিয়াছেন । যে ব্যক্তি আলম্যে 
কাঁলক্ষেপ করে, লোকে তাহাকে নিন্দা করে । বিশেষতঃ এই নগ- 
বীর ছোট বড় সকলেই তোমার উপর দোষারোপ করিবে যে, ভুমি 
সমস্ত পিতৃধন অপব্যয় করিয়! অবশেষে অন্নাভাবে ভখিনীপতি গৃহে 
বাস করিতেছ ॥ ইহাতে আমর! উভয়েই সকলের নিকট ভাস্যস্পদ 
হুইব ও আমাদের স্বর্গীয় পিভামাতার মানের হানি হইবে! নতুবা 
ভুমি আমার চক্ষের উপর থাকিবে, ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি 


বাশবাহার ॥ ১৭ 
হইতে পারে ? সম্প্রতি আমি তোমাকে দেশ ভ্রমণ করিতে প্রামর্শ্‌ 
দিই, ঈশ্বপ্পান্থ ছে তোমার ভুঃখ দূর হুইয়ণ হয়তেখ পুনর্বার সৌ- 
ভাগ্যোঁদয় হইতে পারে । আমি তীহার এই হি০তোশিদেশব্ক্য 
শুনিয়! অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম, ও সেই বাক্যের নাঁরবস্তা অনুভূত 
করিয়া বলিলাম,ভগিনি ! এেখন*তৃমিই আমার মাতার স্বরূপ! । অভ- 
এব ত্বদীয় নিদেশ হৃষটচিন্তে পালন করিব । তিনি আমার এ্েইকথ! 
শুনিয়া পঞ্চাশতোড়া স্বর্ণমুদ্রী আনয়ন পৃর্বক আমার সমক্ষে রাঁখিয়? 
বলিলেন যে, সম্প্রতি একদল বণিক দামাক্ষন সহরে যাত্রা করি- 
তেছে। অতএব তুমিও এই অর্থ লইয়! বাণিজ্যোপযোণী দ্রব্টী্দি 
ক্রয় করিয়া আন এবং কোন বিশ্বস্ত বণিকের নিকট সমস্ত স্থাস্তকরত 
একখানি অস্থীকাঁরপত্র লইয়! স্বয়ং দাঁমাস্কন সহরে যাত্রা কর। 
তথায় পহুছিয়া এ অওদাগরের নিকট হইতে দ্রেব্যাদির লতয 
সহিত মুল্য লইবে, অথব1 স্বয়ৎ বিক্রয় করিলে যদ্দি অধিক 
লভ্য ছইবে বুঝিতে পার, তবে তাহাই করিবে। আমি ভখিনীক্ক 
পরামর্শান্থনারে বাজারে যাইলাম ও দামাক্ষন লহরের বিক্রয়ো- 
পযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়। একজন সম্ভ্রান্ত বণিকের হস্তে সম- 
পর্ণ করতঃ তীহাঁর নিকট হইতে একখানি রশীদ লইয়| বাটি প্রত্যা- 
বর্জন করিলাম! বণিক অর্ণববাঁনে আড় হইয়া জলপথে যাত্রা 
করিলেন। আমি স্থলপথে যাইতে মনস্থ করিয়া সহোদরার 
নিকট বিদায় চাঁছিলাম | তিনি আমাকে হীরকাদি খচিত আঁন্তরণে 
সঞ্জিত একটি উৎরুক্ট অশ্ব ও উৎ্কুষ্ট পরিচ্ছদ আনাইয়া দিলেন 
এবং খাদ্যপানীয় পুর্ণ চর্মকোষ তৎপার্খে সংলগ্র করিয়। দিয়! 
আমার হস্তে একী পবিত্র মুদ্রা বাঁধিয়া দিলেন এবং ললাঁটে 
দধির তিলক দিয়! সাআ্রীনয়নে বলিলেন, আমি তোমাকে ঈশ্বরের 
হস্তে সমর্পণ করিলাম? তুমি যেমন হাস্যমুখে যাত্রা করিতেছঃ 
ঈশ্বরানুগ্রহে অমনি প্রফুললবদনে ফিরিয়া আইস। আমি'বলিলামঃ 
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ঈশ্বর আঁপনাঁকে রক্ষা করুন ও আপনার আশীর্বাদ আমার 
শিরোধার্ধ্য । পরে বিদায় হুইয়। অশ্থে আরোহণ করিলাস ও ঈশ্বরে 
আঁ সশর্ণণ ক্ারয়া গন্তব্যাভিযুখে অগ্রনর হইলাম । ছুই দিনের 
পথ এক একদিনে অতিক্রম করাতে শীগুই নির্দিষ্ট স্থানের উপ- 
কঠদেশে উপনীত হুইলাম। যখব ভোরপদ্বারের পুরোবর্তী হই- 
লাম, তখন রাত্রি অর্থিক হইয়াছিল সুতরাৎ প্রহরীর! দ্বাররুদ্ধ 
করিয়াছিল । আমি তাছারদদিগের নিকট অনেক কাকুতিমিনতি করিয়া 
বলিলাম যে, আমি একজন পথিক, বহু দূর হুইতে অশ্বারোহণে 
আিসতেছি, এক্ষণে যদি দ্বার খুলিয়া দাও, তাঁহী হইলে সহরে 
যাইয়া একটু আরাম লইতে পারি। কিন্তু তাহারা অভ্যন্তর 
হইতে এতিবাদ করিল, এতরাত্রে দ্বার মুক্ত করিবার অন্থুমতি 
নাই, পুর্বান্ছে আনিলে না কেন? আমি এই রুক্ষ উত্তর শুনিয়। 
অগত্যা অশ্ব হইতে অবতরণ পুর্ববক পুব্রপ্রাকারের নিন্নে উপবেশন 
করিলাম এবং পাঁছে নিদ্রা'আইসে+ এজন্য মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ 
পাদচাঁরণা করিতে লাখিলাম। ক্রমে রজনী নিশীথগাভ্ীধ্য ধারণ 
করিলে যখন দিগন্ত স্তিমিতস্তস্ভিত ভাব পরি গ্রহ করিল, দেখিলাম 
সেই উচ্চ ভিত্তির শিখর হইতে শনৈঃ শনৈঃ একটা মঞ্জষা 
অবতরিত হইতেছে । জ্যোৎসালোকে এই অদ্ভুত ব্যাপার 
প্রতক্ষ্যগোচর করিয়া অতিমাত্র বিস্ময় সহকারে মনেমনে 
আন্দোলন করিতে লাখিলাম, “বুঝি ঈশ্বর অন্ুগ্রহপরতন্ত্ু 
হইয়া আমার দারিদ্র্যে ও হর্গতি মোচনজন্য এই অপ্রতীক্ষাত 
প্রসাদ প্রেরণ করিয়াছেন”। পরে লিন্ধুকটী ভূমিস্পর্শ করিলে 
পর আমি তখন অর্থলোলুপতায় আয়ত্ত হইয়] উদ্ঘাটন করিবার- 
জন্য লন্দিগ্ধ চিত্তে উহ্বার নিকটে যাইলাম এবং দেখিলাম 
সিদ্ধুকটি কাষ্ঠনির্শিত, ও তন্মধ্যে পরম রূপবতী একটি রমণীমুর্তি। 
অস্্রাঘাতে তাহার সর্বাঙ্দ ক্ষত বিক্ষত, চক্ষুদ্বয় মুদিত, এবং 


বাগবাছার। 5৯ 
কলেবর রক্তল্তোতে পরিপ্লুত। তদ্দর্শনে আমাঁর হ্ৃৎকম্প হুইল । 
ক্ষণবিলম্বে নেই বরবর্ণিনীর ওষ্ঠাধর ছুটি ঈষৎ বেপতিত হইয়া! 
ধীরে ধীরে বাঁ নিষ্পত্তি করিল, “রে বিশ্বাস ঘাতক নিষ্ঠ র পাঁমর ! 
ঈদৃশ নৃসংশাচার কি আমার তথাবিধ স্মেহ ও অন্থুগ্রহের প্রাতি- 
ক্রিয়। ? আর এক আঘাতে আমাকে বধ করিয়া তোর পশুচিত 
কর্মের চুড়ান্ত কর্‌, পরমেশ্বর ইনার বিচার করিবেন” । এই কয়েটি 
কথ! বলিয়। রমণী নিচোলখণ্ডে নিজবভ্ত, আরুত করিলেন, আমার 
দকে নেবরপাত করিলেন না। তাহাকে দেখিয়া! ও তদ্বিধ 
আক্ষেপোক্তি শুনিয়া আমি হতবুদ্ধি হইলাম ও আপনাপনি 
কলিতে লাগিলাম,“হায় ! কে এমন নিষ্ঠ,র নরাধম যে,এমন সর্ববাগ 
সুন্দরী অবলার গাত্রে অস্ত্রাধাত করিয়াছে? যেব্যক্তি এই, 
কমনীয় রমণীমুর্তিলক্ষ্য করিয়া করোত্তোলন করিতে পারে, নিশ্চয়ই 
তাহার হৃদয় রাক্ষসের লীলাভূমি। কৃতান্ত নিকটবর্তী । বরাননা 
তথাপি হত্যাকারীর নামোচ্চারণ ক্রমে তহ।র প্রতি মেহ প্রদর্জর্দ 
করিতেছেন ।” আমি অনুচ্চকণ্ে এইরূপ আন্দোলন করিতে 
ছিলাম; কিন্তু তাহা বামনয়নার শ্রুতিযুল স্পর্শ করিল। তিনি 
অবগুঞন মোচন করিয়! আমার দিকে চাহিলেন; আমি তাহার 
সেই আলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শন করিয়। মুচ্ছিতি প্রায় হইলাম, 
বক্ষস্থল বেগে বেপতিত হইতে লাখিল। আমি কষ্ট কপ্পনায় 
কম্পমাঁন পদদ্বয়ের উপর নিভর করিয়া দণ্ডায়মান হুইয়। তাহাকে 
জিজ্ঞাস করিলাম, আপনি কে ও একি ভয়ানক ঘটন] ? বলিয়। 
আমার উৎক% দূর করিয়া আমাকে প্রকুতিস্থ করুন । এই 
কথ শুনিয় বাঙ নিষ্পাদনে অশক্য হইলেও তিনি মৃছ্স্বরে বলিতে 
লাগিলেন জগদীশ্বরকে ধন্যকাঁদ। অস্ত্রাঘীতে আমার শরীর এত 
ছুর্বল হইয়াছে যে, আমি আর কথা কহিতে পারি না। আমার 
সৃত্যু সম্নিকট । তুমি যেই ছওঃ এই হুতভাখিনীর প্রাণ বাছির হুইলে 


চে বাগবাহার। 
এই সিন্ুকশুদ্ধ কৌনস্থানে কবর দিয়া মন্তষ্যোচিত কার্যকরিও । 
ঈশ্বর তোমায় পুরস্কার দ্িবেন। তিনি এই কয়েকটা মাত্র কথা 
কহিয়। নীরব হুইলেন। রাত্রিতে কোন উপায় চেষ্টা! করিতে না- 
পারিয়া আমি সিন্দ্ুকটী নিকটে আলিয়া রাঁখিলাম ও কতক্ষণে 
নিশাবসাঁন হইবে ভাবিতে লাগিলাম। স্থির করিলাম যে, প্রাতে 
নগরে যাইয়া এই জুন্দরীকে আরোগ্য করিতে সাধ্যমত চেষ্টা 
পাঁইব। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হুইল, পক্ষী সকল গান করিতে 
লাগিল ও মনুষ্যের কলরৰ শুনিতে পাইলাম | আমি অমনি সময়ো- 
চিত উপাননানন্তর সিন্দুকটী আস্তে আন্তে অশ্বপৃষ্ঠে তৃলিলাম ও 
ইরের দার মুক্তহইলেই নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক জন্থু- 
সন্ধানের পর একটী সুবিধামত স্ন্দর বাঁড়ী ভাড়া লইলাম । 
স্ুন্দরীকে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া একটী ঘরের মধ্যে 
কোমল শ্য্যায় শয়ন করাইয়' ও তাঁহার নিকট একজন বিশ্বাসী 
ভত্যকে রাখিয়া একজন অস্ত্র চিকিৎসকের অনুসন্ধানে বাহির 
হুইলাম ৷ পথে যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হুইল, জিজ্ঞাঁনা! করিলাম, 
এখানে ভাল চিকিৎনক কে? তাহ!দের মধ্যে একজন বলিল 
যে, ইশ নামে একজন নাপিত সর্ধগ্রাকার চিকিৎসায় অতিশয় 
পারদশী | এমন কি ঈশ্বরালুগ্রছে তাহার ওধবে মৃত ব্যক্তিও 
পুনজ্জীবিত হয়। তিনি নিকটেই বান করেন। আমি অনুসন্ধান 
দ্বারা তাহার বাটীতে পু ছিয়া দেখিলাম, একজন শুভ্র শ্মঞ্রন্ধারী 
পুরুষ বাটির দ্বারের সম্মখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ও তাহার নিকটে 
কতক গুলি লোক অলিন্দের উপর ওঁষধের মশলা কুটিতেছে। 
আমি মস্তক নত করিয়া তাহাকে ভক্ভিভাঁবে অভিবাদন করিলাম 
ও বলিলাম মহাঁশয়ের নাম ও যশঃ শুনিয়া মহাশয়ের নিকট আলি- 
রাছি | সম্প্রতি কয়েক দিবন হইল, আমি নিজ প্রণযিণী ভার্ধ্যা 
শমভিব্যাহারে বাটি হইতে বাণিজ্যোদ্দেশে বাহির হইর়। যখন এই 
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নগরের নিকট আনিলাম, তখন লন্ধ। হইয়াছে । রাত্রিতে স্্ীলোঁক 
সমভিব্যাহারে অপরিচিত দেশে পথ চলায় বিপদ ঘটতে পারে 
বলিয়! আর অগ্রসর ন1 হুইর। ময়দানের মধ্যে এক বৃক্ষতলে অবস্থিতি 
করিলাম। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, আমাদিগকে একদল 
দন্্যুতে আক্রমণ করিল এবৎধন সম্পত্তি যাহ কিছু ছিলঃ কাড়িয়! 
লইল। আর আমার স্ত্রীর গায়ের জহরাঁৎ লইবার জন্য ' তাঁহাকে 
অস্ত্রীধাত করিয়াছে । আমি একাকী, কি করি, অবশিষ্ট রাত্রি 
কোন প্রকারে কাটাইলাম। প্রতুর্ষে এই নগর প্রবেশ করিয়। 
একটি বাড়ী ভাড়া লইয়াছি। তথায় ক্্রীকে রাখিয়া মহা- 
শৃয়কে ডাঁকিতে আসিয়াছি | জগদীশ্বর মহাঁশয়কে চিকিৎসা- 
বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী করিয়াছেন । অতএব মহ।শয় ! এই ছুর্ভাগা 
পথিকের উপর দয়া করিয়। বাড়ীতে যাইতে হুইবে। মহাশয়ের 
চিকিৎসাঁয় আমার স্ত্রীর প্রাণ রক্ষ হইলে মহাশয়ের আরও ঘশঃ 
বৃদ্ধি হইবে ও আমি মহাশয়ের চিরদাঁন হইয়া থাকিব! ইশ পরম দয়ালু 
ও ধার্মিক ছিলেন। আঁমার ছর্দশ।(র কথা শুনিয়া তাহার দয়া হইল। 
তিনি আমার সহিত আমিলেন ও মনেই কামিনীকে দেখিয়! আমাকে 
এই কথ] বলিয়। আশ দিলেন যে, ঈশ্বরানুগ্রছে এই স্ত্রীলোকটির 
ক্ষত বিক্ষত শরীর চলশ দিনের মধ্যে আরোগ্য হইতে পারিবে ও 
এ সময় পরে ইনি আরোগ্য শান করিতে পারিবেন । তিনি স্বয়ং 
ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া! পরিষ্কার করিলেন ও কোন স্থান নেলাই 
করিলেন, কোন স্থানে পটি দিলেন । এইরূপে যেস্থানে যেরূপ কর! 
আবশ্যক, সেই স্থানে মেইরূপ করিয়া সকল ঘ1 গুলি উত্তমরূপে 
বাধিয়! দিয়া সতর্ক করিয়া] দিলেন যেন, অসাবধানে সেলাই কাটিয়। 
ন।যার। আমি প্রাতে ও বৈকালে ছুই বার করিয়! দেখিব ; তুমি 
ই হাকে মধ্যে, অপ্প পরিমাণে খোলাপজলের সহিত বেদ৯ক ও 
কুক্ধুটের ঝোল খাইতে দিও ষেঃ ইনি জোর থাকিতে পারেন । তিনি 
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আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বিদায় চাঁছিলেন। আঁমি ক্লতাগুলি 
হইয়া] তাহাকে ধন্যবাদ দিয়! বলিলাম, মহাশয়ের আশ্বাস প্রদানে 
আম!র মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হইয়ছে £ নতৃব1 এই কামিনী যেরূপ 
আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমি তাহার স্বত্যু সম্মখে 
দেখিতে ছিলাম । জগদীশ্বর আপনার 'নঙ্গল করুন । এই কথা বলিয়! 
আনি তাঁহার হস্তে পান ও আতর দিলে তিনি চলিয়! যাইলেন। 
আমি দিবা নিশি এ রমণীর সেবায় নিযুক্ত থাঁকিলাম । মনে করি- 
তাম যে, এ সময়ে আমি বিশ্রাম লইতে থেলে অধর্শ্ম হইবে । তাহার 
আরোগ্যের জন্য আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতাম। 
সৌভাগ্যব্রমে এই শঙ্কট সময়ে পুর্বেবোন্ত যে বণিকের নিকটে বাণিজ্য 
দ্রব্যাদি ন্যস্ত করিয়াছিলীম, তিনি আমাকে সমস্ত প্রত্যর্পণ 
করিলেন। আমি তত্তাবৎ বিক্রীত করিয়া সেই আহত কাঁমিনীর 
ভেষজ ও পথ্যাদির ব্যয়নির্বাহ কর্সিতে লাগখিলাম। রুগ্ন ব্যক্তির 
সোকর্য ও সাচ্ছল্যবিধান জন্য যাহা কিছু আবশ্যকঃ অমস্ত 
আহরণ করিলাম । অদাঁশয় ভিষক নিয়মিতরূপে আনিতে লাশি- 
লেন এবৎ কতিপয় দিনমধ্যে ক্ষতসকল উপশান্ত হইলে নিতন্বিনী 
আরোগ্য সান করিলেন। আমার আনন্দের সীমা রহিলনা | 
আমি ভিষক মহাঁশয়কে বহুনংখ্যক সুবর্ণ ও বহুয়ুল্য পরিচ্ছদ পুর- 
স্কাপ প্রদান করত রমণীকে রমণীয় লোমজ আসনধুত রুচির 
পর্ধযস্কে উপবিষ্ট করাইয়! দীন দরিদ্রদিগকে অজক্্ অর্থ বিতরণ 
করিলাম । ফলতঃ সগ্তদ্ধীপা ধরিত্রীর একচ্ছত্রতালাভে অন্তঃ- 
করণে যাদৃশ উল্লানের সঞ্চার হয়, নে দিন আঁমার তাহাই 
হুইয়াছিল। রোগমুক্তির পর হইতে বরাঙ্গনার অন্গজ্যোতিঃ 
অনাত্রীত গুলাবের মঞ্জল রক্তিমা ধারণ করিল, মুখমণ্ডল নির্মল 
শশধর সদৃশ শোভা পাইতে লখিল এবং নয়নযুগধলের সম্মোহিনী 
প্লোচিদ্তা উপচিত হুইল। এমন কি সেই অত্যুজ্জল বিশাল 


বাগবাহার । হও 
নেত্রে আমি সহজে নিজ দৃষ্টি সঙ্গত করিতে পারি নাই। যাহা 
হউক আমি এক্ষণে কায়মনোবাঁক্যে তাহার পরিচর্যা করিতে 
লাগিলাম এরেবৎ তদীয় নিদেশপালনে যত্ত্ুপর্ূ হুইলাম। কিন্তু 
রূপ ও গরিমা অতিক্রম করিয়! কখন ও যদ্দি তদীয় মেড়র কটাক্ষ 
আমার প্রতিধাবিত হইত,অর্মনি কহিতেন, “সাবধনৈ, যদি আমা 
গ্রন্নতা তোমার বাঞ্নীয় হয়? তবে আমার অন্ুজ্ঞাপালনে 
সন্দিহান হইওন1 ; যাহা যখন অন্থমতি করিব, অবিলম্বে অবিচারে 
সম্পাদন করিবে,আমার কথায় থাকিওন|। অন্যথা তোমাকে বিলক্ষণ- 
রূপে স্বকীয় প্রগল্ভতার ফলভাগী হইতে হইবেক । পক্ষান্তরে ঈদৃশ্‌ 
গর্ব্িতাঁচরণসত্বেও আমার প্রতি তদীয় কৃতজ্ঞতার আভাস ভাব- 
গতিকে প্রকাশ পাইত । জুতরাৎ সর্বভোভাবে তদীয় মতের অনবরত 
হইয়! তীহার প্রিয় কার্ধ্য সাধন আমার একমাত্র চিকীর্ষিত হইল । 
সর্ববদ1 অন্ত থ।কিয়। প্রফুল চিত্তে 5 তাহার নিদেশ পালন 
করিতে লাগিলাম। 
এইরূপ আঁনুগত্যে কয়েক মান অতিবাহিত হুইল । আমি 
নিমেষমীত্র কাঁলব্যাজ না করিয়। সকল সময়েই তীহার অভি- 
মত কার্য করিতে লাগিলাম। তদীয় মনোরথ লাধন জন্য পণ্য- 
দ্রব্য ও হীরকাদি যাহা ছিলঃ সকলই নিঃশেষিত হইয়া গেল । 
পরিশেষে উদ্ধার গ্রহণ ব্যতীত ব্যয়মংকুলীনের উপারীন্তর রহিল 
না। কিন্তু বিদেশ, সকলেই অপরিচিত, কে আমাকে বিশ্বাস 
করিবে যে, খণদ্বারা রমণীর ব্যয়নির্বাহ করিৰ ? সুতরাৎ প্রাত্য- 
হিক ব্যয়বহনের উপায়ীস্তর ন৷ দেখিয়।৷ অতিশয় ব্যাকুল হুইলাঅ। 
ক্ষোভেও চিন্তায় দ্িবসশব্বরী অতিবাহিত হইতে লাগিল, মুখশ্র) 
মলিন হইয়া গেল, কিন্তু হদয়ের রহস্য কাহার নিকটে অনারুত 
করিব % ডুস্থের মনন্তাপ অন্তঃশোধণই করিয়া! থাকে । একদিন 
সুন্দরী অনুভবে আমার ছুঃখের কারণ অবগ্ণত হুইয়। কহিলেন, 
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“যুবক ! তুমি আমাকে যে উপকার করিয়াছ, তাহ ছরপণেয় 
প্রস্তরান্কিতবৎ আমার হৃদয়ে খোদিত হইয়াছে । তাহার প্রতি- 
ক্রিয়া করিঃ এক্ষণে আমার সে ক্ষমতা নাই । প্রয়োজনীয় ব্যয়- 
নিষ্পাদন হেতু যদি তোমার অভাব হইয়। থাকে, তজ্জন্য চিন্তা 
কারও ন1। মসী, লেখনী ও লিখনাঁধার আনয়ন কর।” রূমণীর এই 
সর্ব্ব গাস্তীষ?পৃ্ণ উক্তি শ্রবণে তীহাকে কোন দেশের রাজকন্যা 
বলিয়া আমার গর্ব গ্রতীতি হইল। আমি তৎক্ষণাৎ লেখনীত্যাদি 
আনয়ন পুর্ববক তাহার শম্মখে রাঁখিলাম। তিনি একখানি চিঠি 
নিখিয়। নাঁম স্বাক্ষর করত আমার হস্তে দিয়া ছিলেন, “এই নগরে 
হর্গের নিকটে যেখানে অর্থচক্রাকার তোরণদ্বার দেখিবে, তাহার 
পাশ্বস্থ প্রতোলীতে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে ঃ সিদ্ধিবাহার 
সেই বাঁটির স্বামী । চিঠিখানি তাহীকেই দিবে" । আমি এই 
নিদর্শনানুসাঁরে নিদ্দিষট স্থানে উপনীত হইয়। প্রতিছারী সমীপে 
গমনপ্রয়োজন বিজ্ঞাপন করিলে সে নিজ প্রভুকে সমাচার 
দিল। ক্ষণকাঁল পরে জনৈক সুত্ত্রী কাঁকি-যুবক বিচিত্র উষ্ীষ 
ধারণ পুর্ববক বহিদ্দেশে আগমন করিলেন। তাহার বর্ণ ঘোর কৃষ্, 
কিন্তু মুখস্ত রমণীয় । পাত্রীখাঁনি আঁমার হস্ত হইতে গ্রহণ পুরঃসর 
কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া মৌনভাঁবে বাঁটীর মধ্যে চলিয়! গেলেন । 
পরক্ষণেই দেখি, একাদশ সংখ্যক ক্রীতদাস তাহার সন্থে আসি- 
তেছে। প্রত্যেকের মন্তকে মুদ্রাপুর্ণ রুদ্ধ মুদ্রাকোষ রঙগিণ বসতে 
জড়িত। কাফিযুবক তাহাদিগকে আমার সমভিব্যাহারী হইতে 
অনুমতি করিলেন। আমিও অভিবাদন করিয়! বিদায় গ্রহণ পুর্ব্বক 
তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়! স্বস্থানে প্রতিনিরত্ত হইলাম । গৃহে অমা- 
গত হইয়। দ্বারদেশ হইতেই তাহাদিগকে বিদায় দিলাম ও স্বয়ং 
সেই যুদ্রাকোঁষ গুলি সুন্দরীর লমক্ষে রাখিলাম। দেখিয়া তিনি 
আমাকে কহিলেন, “এই সমস্ত সুবর্ণ লইয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় 


বাশবাছার । ৫ 
ব্যয়মংকুলণীন করিও দয়াময় পরষেশ্বরের বদধন্যতাঁর সীমা নাই । % 
অর্থ পাইয়া! আমি শীঘ্রই আবশ্যক দ্রব্যাদি আহরণ করিলাম । 
এক্ষণে আঁর অন্যঃকরণে পুর্বববথ উৎক্া রছিলন1। তবে এরেই এক 
বিশ্ময়াত্মিক কৌতুছলের উদয় হইল যে, কাফি.-যুবক একখণ্ড 
তুচ্ছ পত্রীপ্রাপ্তি মাত্রেই বাঁউ নিষ্পন্তিমাত্র না করিয়া এই অপরি-, 
চিত ব্যক্তিকে এত অর্থ কেন দিলেন? এই রহত্যোস্ডেদ জন্য রম- 
নীকেও জিজ্ঞালা! করিভে পারিলাম না। কারণ তিনি পুর্ব্বেই তদীয় 
কথা কি কাধ্যের প্রসঙ্গে থাকিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন । 
স্থতরাঁৎ মনোমধ্যে ভীতির উদ্রেক হইয়া! আভ্যন্তরীণ চাপল্যের 
রুদ্ধিনাধন করিল | 


ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


কান চুউডেহেট জে তস্িহার 


স্ুতীয় পরিচ্ছেদ! 


সারা ০৯৯হিশির্লিটটিিপীশি 


প্রস্তাবিত ঘটনার অফ্টাহু পরে সেই খ্রিয়তম! বাঁমনয়ন! আমা" 
তে সন্বোধন পুর্ববক কহিলেন, “ দেখ! জগদীশ্বর মানবজাতিকে 
পরিফত নুতন পরিচ্ছদ ধারণের জন্মতি দিয়াছেন । জীর্ণ পুরাঁ- 
তন বসনে সভ্যতার অপলাপ হয় না ৰটে, কিন্তু তাদৃশ বেশে 
লৌকিক সম্ভম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অভএব সুবর্ণপুর্ণ ছুইনটা খুদ্রু- 
কোষ সমভিব্যাহাঁরে লইয়া ইউমফ নামক বণিকের বিপনিতে গমন 
'পুর্ববক ছুই প্রস্থ উৎকৃষ্ট পরিধের এবৎ কতকগুলি বহুমুল্য মণি- 
কাঞ্চন রচিত অলঙ্কারাদি ক্রয় করিয়া আন “| আমি নেই নি" 
দেশানুনারে অশ্বারোহণে অভিমত এদেশে গ্রস্থান করিলাম 1 দেখি- 
লাম পরম রমণীয় এক যুবকমুর্তি পীতপরিচ্ছদে বিচ্ছরিত হইয়া 
পর্য্যস্থে বিরাজ করিতেছে, এবং নেই অপরূপ রূপরাশি অন্দর্শন জন্য 
রাজত্ব জনতায় লঞ্কল হইয়াছে । আমি সেই মূর্তির পুরোবর্তা 
হইয়! নমক্ফারপুর্বক আসনপরিগ্রহ ও স্বাভিলষিত ব্যস্ত করি- 
লাঁম। আমার উচ্চরণপ্রণাঁলী নাগরিক গণের অনুরূপ না হওয়ায় 
বণিকযুবক মধুরস্বরে প্রতিবাদ করিতেন, » আপনার অভিমত 
দ্রব্যাদি প্রস্তুত আছেঃ কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়ের নিবাস 
কোথায় % কি নিষিত্ত এই অপন্লিচিত স্থানে অধস্থান করিতেছেন ? 
যদি অনুগ্রহ করিয়। পরিচয় প্রদান করেন, বৌধ করিস্তাছা সভ্যতা- 
বিরুদ্ধ হইবেক ন11” কিন্তু স্বরুভ্তীস্ত অনারুত করা পুচিকল্প ও কুশল- 
কর বলিয়া উপলদ্ধি না হওয়ায় ক্রীতদ্রধ্যাদির মুল্য প্রদানপুর্ববক 
শ্াব্রোথান করিয়। আমি বিদায়প্রার্থন। করিলাম । তাহাতে খুবক 
অসন্তফ হুইয়৷ বলিলেন, “মহাশয় : আপনার যদি আত্মগো পনের 
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ইচ্ছা ছিল, তবে প্রথম সাক্ষাৎকারে বন্ধুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন 
করা ভাল হুয় নাই। অস্তণন্ত ব্যক্তিণণের ভাদুশ সমুদাচরণে অনেক 
আঁশী! করণ যাইতে পারে ।” এই কয়েকটী কথ তিনি এরুপ লগ্রও 
লালিত সহকারে পরিব্যক্ত করিলেন যে, শুনিয়৷ হৃদয় পুলকপ্পনে 
উচ্ছিত ও তৎক্ষণাৎ তীহাঁ'র সংসর্গ পরিহার পুর্ববক স্বটতী' 
প্রদর্শন অসামাজিক বলিয় ধারণা হইল | আমি পুনর্ব্বার উপবেশন, 
করিলাম,কছিলাম,আমি সর্ববান্তঃকরণে ভবদীয় প্রস্তাবের অনুমোদন 
করি, ও আপনার নিদেশপালনে সব্বথা প্রস্তুত আছি ।” ইহাতে তিনি 
হুামিতে হানিতে কহিলেন, “যদি অন্থুগত দাসের প্রতি মহাশয়ের 
অন্ুকম্পানঞ্চার হুইয়া৷ থাকে, ভবে প্রার্থনা, অদ্য কতিপয় আম- 
ভ্রিত বন্ধবান্ধবের সহিত এপানে আমোদ প্রমোদ করেন ।* আমি 
সেই সুন্দরী নারীকে এেককিনী রাখিয়। কুত্রাপি যাইতাঁষ না জুত- 
রাত তাহার নিভূত অবস্থানের কথ! ম্মতিপথারূঢ় হওয়ায় নিমন্ত্রণ 
রক্ষঃ বিষয়ে নানাকপ আপত্তি করিলাম। কিন্তু যুবক কিছুতেই 
নন্তৃষট হইলেন না? কি করি অপত্য। স্বীকার করিলাম যে, এই লমস্ত 
দ্রেব্যসামগ্রী বাটীতে রাখিয়া! অতি শীস্ত্রই প্রত্যাবর্তন করিতেছি 1” 
এইরূপ অঙ্গীকার করাঁয় তিনি আমাঁকে বিদায় দিলেন । আমি বাটা 
আনিয়া নেই বেশভুষ1 সমস্তরমণীর সম্মুখে রাখিলাম। তিনি আমাকে 
প্রত্যেক দ্রব্যের মুল্য ও বণিকমদনে কিরূপ কথোপকথন হুইয়া- 
ছিল, জিজ্ঞাসা করিলেন । আমি আন্ুপূর্বিবিক যথাযথ বর্ণন করি- 
লীম | নিমন্বণের কথা শুনিয়। তিনি কহিলেন, “ অক্থ্রীকার- 
পালন জর্বথ| কর্তৃব্য। তুমি ত্বরায় নিমন্ত্রণরক্ষার্থ গমন কর? 
আতিথ্যগ্রহণ শাক্মম্মত | শীঘ্র যাও, আমার জন্য চিন্তা করিওন, 
ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন ।” আমি কহিলাঁম “আপনাকে 
একাকিনী রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা? করে না। বকন্তু আপনার 
আচ্কাবহেলন করিতে পারি না, অগত্যা যাইতে হইল। যত- 


২৮ বাগৰাহার। 

ক্ষণ প্রত্যাবর্তন না করি; হৃদয় আপনারই নিকটে রছিল। +* এই 
কথা বলিয়! আমি বণিকভবনে প্রস্থান করিলাম । তিনি আমার 
জন্য অপেক্ষী করিতে ছিলেন | আমীকে দেখিয়া! কহিলেন, 
আনুন মহাশয়! আপমার সহবাসপজনিতআ নন্দলিগ্নায় আমি 
'অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা! করিতেছি” ॥ ইহা বলিয়। গাত্রোথানপুর্ববক 
হুস্তধারণ করিয়া আমাকে একটা উদ্যানমধ্যে লইয়া শঁলেন। 
উদ্যানটা অতীব মনোহর । কোন স্থানে জলাশয় মধ্যে উৎনসসকল 
নৃত্য করিতেছে,কোঁথাও ফল-প্রস্থ-পাদপমালা পুর্ণযৌবনে বিকসিত 
ও শাখানকল ফলভরে ঈষৎ আনত হুইয়! পড়িয়াছেঃ কুব্রাপি 
বিহ্ঙ্গমগণ শাখারুঢ হইয়া কলরবে গান করিতেছে । উদ্যানের 
মধ্যভাগে পরম রমণীয় একটী হঙ্খ্য সুন্দরলোমজ বাসে বিচ্ছরিত। 
আমরা একটী কৃত্রিম সরিতের তটবত্তী জুন্দর একটা মণ্ডপে গিয়া! 
উপবেশন করিলাম । বণিকযুবক যুনুর্তপরেই গাত্রোথানপুর্বক 
কোথায় গমন কঙ্সিলেন ও পরক্ষণেই মহামুল্য পরিচ্ছদ ধারণ 
করিয়। প্রত্যারভ্ত হইলেন । দেখিয়। আমি তীহাাকে কহিলাম, 
“পবিত্র পরমাত্মার প্রসাদে আপনার লৌন্দর্ধ্রাশি খলের 
দৃষ্টি হইতে রক্ষিত হউক,১| এই কথা শুনিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য 
করত আমাকেও পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিতে কহিলেন। তাহার 
সন্তোষ উৎপাদন জন্য আমি ও নিজ পরিচ্ছদাপেক্ষা উৎকুষটতর 
একটী অজ্জায় সজ্জিত হইলাম | বণিকযুবা আম।র জন্য অতি 
উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য ও বিলামোচিত নান1 উপচার প্রস্তত রাখিয়া- 
ছিলেন। আমি তীহাঁর লৌহার্দব্যঞ্জক মধুরালাপে বিমোহিত হুই- 
লাঁম। এই সময়ে এক ব্যক্তি সুর ও কাচনিশ্মিত চমক লয়! 
উপস্থিত হুইল, স্ুুম্বাছ পলান্নের ও অসন্ভাব রহিলন1। মদ্দিনী- 
ভাঁজন চক্রাকারে আমাদিগের মধ্যে আবর্তন করিতে লাগিল। 
এইরূপ তিন চারি বারের পর প্রিয়দর্শন শিশু চতুষটয় বেণী সুক্ত 
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করিয়া সভামধ্যে প্রবেশপুর্বক সঙ্গীত ও নৃত্য আর্ত করিল । 
সেই সময়ে মনের এইরূপ ম্ফর্ভিবোধ হইয়াছিল যে বোধহইল, 
স্বয়ং তানসেনও উপস্থিত থাকিলে নেই মনোহর দৃশ্যে আত্মবিস্মৃত 
হুইতেন এবং ব্রজবাউরার জ্ঞানলোপ হইত । এই উৎমব অময়ে 
বণিকযুবার অক্ষিযুগল অকস্মাৎ অশ্রজলে আপ্লাবিত হুইল, ছুই 
ভিন বিন্দু তদীয় কুহ্থমকমনীয় গগুস্থল. বাহিয়া নির্ঘলিত হুইল. ॥ 
তিনি আমার দিকে নেত্রসঞ্চালন পূর্বক কহিলেন, “অন্তরজনের 
নিকটে আন্তরিক রহন্যের অপলাপ শাস্ত্রনঙ্গত হইতে পারে ন]। 
এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে যে রূপ বদ্ধমূল সৌছ্দ্যের সঞ্চার হুই- 
ফ্লাছে, তাহাতে একটি গৃঢ় বিষয় আপনার নিকটে প্রকাশ ন! করিয়া 
থাকিতে পারিনা । জানিবেন আমার এই অকপট ব্যবহার 
নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্জজনিত বিশ্বাসের পরিণামভুত। আমার একটি 
রক্ষিতা স্ত্রী আছে, যদি অনুমতি করেনঃ তাহাকে আহ্বান করিয়। 
তাহার সন্দর্শনক্রমে হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করি। তাঁহার বিরহে 
কিছুতেই এই সমস্ত আমোদপ্রমোদের স্বাদ গ্রহণ করিতে 
পারিতেছিন1।” যুবক এরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে ইত্যাকার 
বাগ্বিন্যান করিলেন যে, তাহার সেই অসেচনক সঙ্গিনীকে 
দেখিবার জন্য আমার ও কৌতুহল জন্মিল। কহিলাম, ““আমিও 
আপনার প্রীতিবর্ধনে সমুৎসৃক 1 কিন্তু আপনি ষে প্রস্তাব 
করিলেন, তদপেক্ষা প্রিয়তর আর কি হুইতে গারে % আপনি 
অবিলম্বে সেই প্রিয়তমাকে আহ্বান করুন । তীহার বিদ্যমানও+- 
ব্যতীত কিছুতেই চিত্তের প্রাশস্ত্য জন্মিতেছেন! 1, বণিকবর এই 
কথায় যবনিকার দিকে সঙ্কেত করিলেন, পরক্ষণেই একী রমপী- 
সুর্তি প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়। পার্থে আনিয়া উপবেশন 
করিল । মুর্ভিখানি গভীর কুষ্ণবর্ণ» পাপের বীভৎন নাক্ষাৎ 
প্রতিকৃতি ! দেখিবামাত্র ক্ৃতান্তদূত নিয়তিসীম! অতিক্রম করিয়া 
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পুরোবর্তী হয় । আমি ভয়ে স্তত্তিত হইলাঁমঃ ভাবিলাম, “এই 
জঘন্য প্রেতিনী কি ঈদৃশ পরম হুন্দর সুকুমার যুবার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী ? 
এ্রেতে সোহাগ এত গুণানুবাদ কি ইহারই জন্য %” যাহা ছউক 
আমি আগুসার করিয়। নীরবে রছিলাম। 

এইরূপে সুরা ও সঙ্গীতোৎ্সবে" আমরা তিন দিবস শর্বরী 
অপবাহিত করিলাম। চতুর্থ দিনে মাদকতায় উদ্তান্ত আত্মবিস্মত 
ও বাহ্যজ্ঞ।ন শুন্য হুইয় নিদ্রোভিভূত হইলাম । পরদিন প্রভাতে 
বণিক-বুবা আমাকে হস্তধারণ পূর্বক জাপরিত করিয়া তাহার 
সেই প্রেয়নীর মঙ্গলোদ্দেশে কতিপয়চনক সুরাপাঁন করাইয়া 
কহিলেন, “আমন্ত্রিত বন্ধুদনকে অধিক ক্লেশ দেওয়। শিষ্টাচার- 
বিরুদ্ধ 1» বলিয়া আমার হত্তদ্য়ধারণপুর্ববক উত্তোলন করিলেন । 
আমিও বিদায়প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার অদাচারে 
অতিমাত্র আহুলাদিত হুইয়] গৃহ-প্রতিগমনের অন্থুমতি প্রদান করি" 
লেন। আমি সত্বর নিজ পরিধেয় পরিধান পুর্বক গৃহাগত হুইয়! 
পূর্বেবান্ত সেই দিব্যা্গনীনমীপে উপনীত হুইলাঁম। তাঁহাকে 
একাকিনী গৃহে রাখিয়া এক দিনের জন্যও আমি কদাপি কুত্রাপি 
গমন কি রাত্রি বান করিনাই, তাহাতে তিন দিবাঁরাত্রি অনুপস্থিত » 
স্তরাৎ লজ্জার পরাকাষ্টা রছিলন1 | আমি তীহাঁর নিকটে বারম্বার 
মার্ভনাপ্রার্থনী করিলাম ও নিমন্ত্রণউপলক্ষে যাহা যাহ! ঘটিয়া- 
ছিল ও কি জন বান্টী আনিতে পারিনাই, বিস্তার বর্ণন করিলাম । 
রমণী সমাজের প্রথাপদ্ধতি বিলক্ষণ বিদিত ছিলেন, ঈষদ্ধাস্য 
করিয়। কহিলেন, “ভোমার অপরাধ নাই; যখন কোন ব্যক্তি, 
নিমন্ত্রণরক্ষার নিমিত্ত অন্যদীয় নকাশে গমন করেন, ও নিমন্ত্রণ- 
কর্তা অনুগ্রহ পুর্ববক যাবত প্রতিগ্রমনের অন্থুমতি প্রদান না করেন, 
তাঁবু তিনি প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন না । এই নিমিভ্তই তোমার 
বিলম্ব হইয়াছে । যাহা! হউক আমি হৃষ্টীন্তকরণে তোমাকে মার্জন। 
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করিলাম । এক্ষণে জিজ্ঞান্য,ধাহার নিকটে তুমি এরূপ সৎকার গ্রাহণ 
করিলে, তাঁহার সম্বন্ধে কি ওঁদাশীন্য অবলম্বন করিবে, না তাহাকে 
গ্রতিনিমন্ত্রণ করিবে ? আমার বিবেচনায় সেই বণিকবরকে বাটীতে 
আহ্বানপুর্বক দিগুণ যত্রের সহিত আপ্যায়িত করা কর্তব্য । 
ভোজের আয়ৌজনাদির জন্য কোন চিন্তা নাই। দৈবুন্ু গ্রহে 
প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান প্ররুষরূপে যথাবৎ প্রস্তুত হইবে 1, 
রমণীর অভিপ্রার়ান্থসাপ্বে আমি সেই যুবকের সন্িধানে খিয়! 
কহছিলাষ, “আমি সন্তোৌষের সহিত আপনার অনুরোধ রক্ষা করি- 
য়াছি, এক্ষণে আমার বাটীতে একবার আপনাকে যাইতে হইবে ) 
নাহ! হইলেই আমার অভিলাষ পুর্ণ হয় ।» তিনি প্রথমতঃ বিস্তর 
আপত্তি করিলেন, পরে আমার নিব্রন্ধাতিশয় দর্শনে সম্মত হইয়? 
কহিলেন, «আমি হৃদয়ের সহিত কহিতেছি, আপনার বাটীতে 
গমন করিব 1, পরে আমি তাহাকে, সমভিব্যাহারে লইয়। গৃহা- 
ভিমুখে আগ্রমন করিতে করিতে ভাবিলাম, “যদি পূর্বের মত অবস্থ! 
থাকিত, তাহা হইলে যথাযোগ্য সকারে অতিথির মনোরগ্ুন 
করিতে পারিতাঁম। ইহাীকেত লইয়া যাইতেছি, দেখি, কি রূপে 
ইহার সম্দাচরণ করা হয়। এধন্বিধ শঙ্কা! ও চিন্তায় হতাশপ্রায় 
হুইয়। বাঁটীতে আগমন করিলাম । যাহা দেখিলাম; তাহাতে 
বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিলাম তোরণসমীপে বিলক্ষণ 
জনতা । আড়ম্বরের সামা নাইঠ রাঁজবর্ পরিক্কত, তাহাতে 
জলমেক কর] হইয়াছে । আসাদগওধারিগণ আমাদিগের এ্রতীক্ষায় 
উভয়প্রান্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । অনন্তর বাটার মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়। দেখি, প্রকোচ্ঠ গুলি সুন্দর গালিচ। দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছে ; 
মধ্যেই দিব্যপর্যযস্কু উপধানসহু শোভা পাইতেছে ঃ সুবর্ণ রজত ও 
স্কটিকরচিত রুচিকর তাশ্বলভাজনাদি ও বিবিধ স্বগ্ময় পুষ্পনিধি- 
সকল যথাযোগ্য স্থানে সংস্থাপিত. রহিয়াছে । প্রাকারবিবরে 
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নানাপ্রকার জ্বারিত লেরু ও অন্যান্য নানাবিধ আগারপরম্পর] 
নুরক্ষিত হইয়াছে । প্রকোষ্ঠ গুলির একে একে দিকে আলোক- 
প্রতিফলিত বিচিত্র যবনিক অন্যদিকে বহুশীখদীপমাঁল শাঁখা- 
বনুল-সরস-মহীরুহ ও প্রস্ফ(টিত লীলাকমল উপেক্ষা করিয়া! 
উদ্ভানিত হইতেছে 1। হর্ম্যপরিনরে ' ও পুস্তকাগার মধ্যে জুরম্য 
তপনীয়বিনির্ট্িতি আঁধার-নিকরে কপুরীয় বর্তিকাপরম্পরা দিব্য- 
স্কাটিকাবরণে নিহিত হইয়া শিখায়িত হইতেছে,এবৎ পরিচারিণীগণ 
নিজ দিজ কার্যে ব্যস্ত রহিয়াছে! র্বন্ধনশীলিকাঁয় স্থালী- 
সকল পাঁককাধ্যে নিযুক্ত রহিয়াছে । বারিমণ্ডপেও আড়ম্বরের 
ইয়্ত্ব। নাই। কোন দিকে রজস্ধচিত পদকোপরি তোয়পুর্ণ 
অলিগ্ররশ্েণী ১» কোন স্থানে কাচকদকরচিত পানপাত্র সমুহ, 
কুত্রাপি শীশশগঠিভ তুষারভাঁও্ড, কোঁনস্থবনে যবক্ষারধৌত চষক 
পরম্পর!। সজ্কেপতঃ নৃপজনোচিত সমস্ত আয়োজনই কর] হইয়া- 
'ছিল। নর্তক নৃত্যকী গাঁয়ক বাদ্যকরও বিদূষকগণ বহুমুল্য পরিচ্ছদ- 
ধারণপুর্ববক স্বস্ব গুণবন্তী প্রদর্শনজন্য আঁমাদিগের প্রতীক্ষা 
করিতেছিল। আমি শ্রেশ্ঠীযুবাঁকে গৃহুমধ্যে নীত করিলাম । তিনি 
একটি উপধাঁন অবলম্বন করিয়] পর্ধ্যঙ্কে উপবেশন করিলেনট। এই 
সময়ে বিস্ময়ে ওতপ্রোত হুইয়। আমি মনে মনে কছিতে লাগিলাম, 
“ইচ্ছায় ! এ প্রকার সক্কীর্ণকালমধ্যে এবস্তূত বৃহ্দ্যাপার কিরূপে 
কার্যে পরিণত হইল ? অনন্তর ইতস্ততঃ পাদচারণাক্রমে আমি 
চারিদিক দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু কুত্রাপি সেই চারুহালিনী 
রমণীঘুর্তির সন্ধান ন1 পাইয়! পাকশালাভিয়ুখে গমন করি- 
লাম। দেখিলাম পাশ্ববত্তরী একটি প্রকোন্ঠমধ্যে তিনি অতি 
হীনবেশে অবস্থান করিতেছেন? অর্গে অলঙ্কারের নাঁমগন্ধও 
নাই। প্রয়োজনই বাকিঃ ঈশ্বর যাহাদিগকে সৌন্দর্য্য প্রদান 
করিরাঁছেন, তাহাদিগের বাহ্যসজ্জার আবশ্যক মাই। পৌর্ণ- 
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মাঁনী শশধর বিনাঁলক্কারেই অলঙ্কুত । রমণী একখানি শুভ্র চীরবাসে 
মস্তক আঁবরিত করিয়। ব্যস্ততার সহিত আহাধ্যনকল যাহাতে 
সুন্বাছ্র ও রুচিকর হয়, পাঁচকদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেছি- 
লেন। আহা! দেই আগ্রাসজনিত কাতরতায় ভদীয় কোমলাঙ্জের 
কিমনোমোহিমী স্ষমাই সম্পধ্দন হইয়াছিল । আমি তাহার সম্মখ- 
বন্তা হইয়া ধন্যবাদ প্রদানপুরঃনর তদীয় বুদ্ধিচাতুর্ধ্য ও রীতিপদ্ধ- 
তির ভুয়নী প্রশংনা! করিতে লাগিলাম। তিনি আমার স্ততিবাঁদে 
বিরক্ত হুইয়া কহিলেন, “মানুষ দৈবচেষ্টাকেও অতিক্রম্ব করিয়া 
থাকে । আমি এমন কি কাঁধ্য করিয়াছি যে, তজ্জন্য তোমার বিল্ম- 
£য়োৎপাঁদন হইতে পারে ? আর নয়, যথেষ্ট হইয়াছে, আমি বাঁব" 
দ্ুকতার পক্ষপাতিনী নহি । আর বল দেখি, এ তোনার কিরূপ 
আচরণ, কি বলিয়া তুমি অতিথিকে একাকী রাখিয়! ইতস্তত$ 
দেখিয়া বেড়াইতেছ %? তিনি তোমার এই ব্যবহার দেশিয় কি মনে 
করিবেন ৭ যাও সভামধ্যে গিয়া অতিথির অমুদাচরণ কর ও তাহার 
প্রণয়ণীকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দাও যে, তিনি 
এই উৎ্সবজনিত আনন্দ সম্যক উপলন্ধি করিতে পারেন ।” আমি 
তৎক্ষণাৎ বণিকযুবার নিকটে যাইয়। বিধিমতে আআীয়ত1 করিতে 
লাগিল । ক্ষণকাল পরে ছুইজন দিব্যকান্তি পরিচারক স্কুপেয় 
মদ্য ও চষক লইয়! উপস্থিত হইলে আমি বণিকযুবাকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলাম+ “আমি সর্ববিধায়ে আপনার বন্ধু ও ভূত্য। 
আমার নিতান্ত বাসনা, আপনার নেই মনোহারিণী গ্রণরিণী এই 
উৎসবে যোগ দেন। যদি অনুমতি করেন, তাহাকে আনয়নজন্য 
লোক প্রেরণ করি” এই প্রস্তাবে তিনি অতীব আনন্দিত হইলেন, 
কহিলেন, “নখে ! আপনি উত্তম বলিয়াছেনঃ আমার মনের ভাঁবই 
অনুমান করিয়াছেন ।” আস্টিচএকজন কঞ্কীকে পাঠাইয়। দিলাম । 
অর্থ ব্রাত্রি অতীত হইলে পুর্বকথিত প্রেতিনী দিব্য একখানি 

(৫) 


৪ বাগবাহার। 
চতুর্দেল আরোহণ করিয়! অভাবনীয় আপদের ন্যাঁয় উপস্থিত 
হইল। অতিথির বিনোঁদনজন্য আমি অগত্যা প্রত্ব ত্যুদ্ণীমনপূর্ববক 
মুদাঁচরণ করিয়া তাকে যুবকের পারে আসন প্রদান করিলাম । 
তাঁখাকে দেখিয়া যুবকের আহুলাদের পরিসীমা রহিল না। বোঁধ 
হুইল যেন, তিনি পৃথিবীর সমস্ত সুখ এককালে উপভোগ 
করিতেছেন । প্রেতিনীও তাহার গলদেশ ধারণ করিয়া অভিনন্দন 
করিতে লা্সিল। তৎকাঁলে মেই বীভৎস দৃশ্য রাহুগ্রস্ত শশীর 
ন্যায় প্রতীয়মান হইল । রমণীর কৃষ্বর্ণ মুর্তি্টী যুবকের দিব্যকন্তি 
বিমলিন করিল । জঅভাস্কুমীত্রেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অন্ধুলী দংশন 
করিতে লাখিল» ভাবিল, “একটা কিস্তুতকিমাকার প্রেতিনী 
কিরূপে এই সুকুমার যুবকের হৃদয় আয়ত্ত করিল ?” উৎসবানন্দে 
ভ্রক্ষেপ না করিয়! সকলেই তাহাকে ও তাহার সোহাগ অন্দর্শন 
করিতে লাঁখিল। এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, “বন্ধুগণ ! প্রেম ও 
বিবেকের মধ্যে স্বভাঁবতঃ ঈর্ধ্যা আছে । বিচারশক্তি যাহা অবধারণে 
অক্ষম, হুর্পেযর প্রেমের নিকটে তাহা? অপরিচিত নছে। আপনর] 
একবাঞ মজন্থুর চক্ষু দিয়া! লয়লাঁকে দেখুন ।'” উপস্থিত সকলেই 
সেই কথার পোষকতা করিল |" 

রমণীর আদেশানুসারে আমি অতিশ্বিগণের সেবায় নিবিষ্ট 
থাকিলাম, এবং পাছে তাহার বিরাঁগোৎ্পাদন হয় এই নিমিত্ত 
বণকযুবার অন্থরোধসত্তবেও তীহা'র সহিত তুল্যব্ূপে পান ভোজনে 
সাহস করিলাম না। আতিথ্যধন্্ম পালনে ভ্রড়ী হইতে পারে, 
এই আপত্তি করিয়া আদৌ আমোঁদপ্রমোদে লিগু হইলাষ ন 1 
তিন দিবারাত্রি এইরূপ উৎসবে গত হইলে চতুর্থ রাত্রিতে শ্রেষ্ঠী- 
যুব! আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়। কহিলেন,“আমি এক্ষণে বিদায় 
প্রার্থনা করি। আজ তিন দিন আরাধ্য কর্দ সকল ভুলিয়া 
আপনার সহবাসে সুখে ক।টাইলাম । এক্ষণে প্রার্থনা করি, এক 





বাগবাহার । ৩৫ 
মুহুর্তের জন্য আমার নিকটে বনিয়া এই মহোঁৎনবের অংশ গ্রহণ 
করুন । আমি ভাবিলাম, এই সময়ে কথ রক্ষা না করিলে ই'ছার 
অবমাঁনন! কর। হয় । আগন্তক ও সুহৃজ্জনের চিত্তবিনোদন শিষ্টা- 
চারের বিষয়ীভূত ভাবিয়া! কহিলাম, “মহাশয়! আমি আপনার 
প্রস্তাবে সম্মত আছি। অত্রস্থ সকলের অপেক্ষা আপনার আজ্ঞ! 
অধিকতর গারীয়নী |” এই কথ শুনিয়া তিনি এক পাত্র মদির! 
আমাকে দিলে আমি তাহ! পান করিলম। পরে পাত্রী যথাঁ- 
ক্রমে মগ্ডলাঁকাঁরে সভ'মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবৎ কিয়ৎকাঁল 
মধ্যে সভাস্থ সকলেই মন্ত ও বিচেতন হুইয়! পড়িল, আমি ও জ্ঞান 
ভারাইলাম। পরদিন বেলা হ্ুই দণ্ড হুইলে চক্ষুরুন্মীলন করিয়। 
দেখিঃ নে আড়ম্বর নাই, নে উৎসব নাই, সে হ্ন্দরী নারীও নাই » 
কেবল শুন্য গুহ গ্রড়িয়া রহিয়াছে । গৃহের একপ্রান্তে কম্বলে 
জড়িত কি একটা পদার্থ ছিল দেখিতে পাইলাম । অমনি নিয়! 
তাহা! অনাবৃত করিলাম । দেখি, তন্মধ্যে সেই বণিকযুব! তদীয় 
কৃষ্ণাঙ্গী প্রণয়িণীর সহিত ছিন্নশিরঃ হইয়! বিরাজ করিতেছেন । 
তখন আর ভয়ের সীম! রহিল নাঃ দেই লোমহর্ষণ দৃশ্যে আমার 
রৃদ্ধিলোপ হুইল । আমি সেই অদ্ভুত ব্যাপারের মুলোস্ডেদ করিতে 
অসমর্থ হুইয়! ভয়বিস্ময় সহকারে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে 
লাগিলাম। এমন সময়ে একজন খোজা আমার নেত্রপথে পতিত 
হুইলেন। ইতিপূর্বে উৎ্সবোৌপলক্ষে আমি তাহাকে দেখিয়া 
ছিলাম । ভীাহাঁকে দেখিয়া কিঞ্িৎ সুস্থ হইলাম ও এই প্রক্তি- 
ভ্রংশকর ভয়াবহ ব্যাপাব্ের আদ্যোপান্ত বুভ্তান্ত বর্ণন কন্দিতে 
কহছিলাঁম। 

কঞ্চুকী সংক্ষেপে কছিলেনঃ “আপনর এ জিজ্ঞাঁস! নিরর€৫থক, 
এ বুক্তান্তে মহাশয়ের কোন ফল দর্শিবে নী 1» আমি ও ভাঁবিলাম, 
তাহার কথা নিতান্ত অমুলক নহে, তীহাকে তাদৃশ প্রন্ম কর! 


৩৩৬ বাগবাহীর। 
সঙ্গত হয় নাই । অনন্তর ক্ষণকাঁল নিস্তজ থাঁকিয়। তাহাকে পুনর্বাঁর 
জিভ্ভাসিলাম, “ভাল, সে রৃভান্তে প্রয়োজন নাই । আপনি বলিতে 
পারেন» আমাদের মে রমণীরত্ুটী কোথায়? তিনি কহিলেন, 
অবশ্য, আমি যতদুর জানি, আপনাকে বলিতেছি। কিন্তু আপনার 
ন্যায় জ্ঞানবাঁন লোক একজন অল্পদিনের পরিচিত বণিকযুবা 
সহিত জুরাপাঁনে এরূপ মস্ত হইয়। কর্তৃঠাকুরাণীর ইচ্ছা ও রুচির 
বিরুদ্ধে কার্য্য করেন, ইহা? অতীব আশ্চর্যের বিষয় | বলুন দেখি, 
ইহাতে কি প্রকাশ পায়? আমি তাহার নেই ভিরক্কারের নারবস্ত। 
অন্মভব করির1 নিজ নির্ববদ্ধত! জন্য লজ্জিত হইলাম এবৎ আর 
কোন উত্তর করিতে না পারিয়া কহিলামঃ “আমার অপরাধ 
'ছইয়াহে, মার্জনা করুন,» অবশেষে খোজা অপেক্ষাকৃত 
সন্তুষ্ট হইয়! বথণীর বাসস্থান দেখাইয়া দিলেন এবং শবছইটী 
কবরসাৎ করিবখর জন্য বিদায়গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন । 
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, হত্যাব্যাপারে আমার কোন সংঅব ছিলন1। 
অহঃপর নুন্দরীর সাক্ষাৎকারলালস' বলবতী হওয়ায় কঞ্চকীর 
প্রদর্শিত নিদর্শনালুসারে ভীহার আঁবাসস্থান অনুসন্ধান করিতে 
লাখিলাঁষ। কিন্তু লায়ংকাল উপস্থিত হওয়ায় সহজে তাহা নির্দেশ 
করিতে পাঁরিলাঁম না | অনেক কষ্টে নিরুপিত স্থানে উপস্থিত হইয়া 
তোরণ দ্বারের এক প্রান্তে অতিকষ্টে ও উত্কঞ্ঠায় রাত্রি অতিবাহিত 
করিলাম । রাত্রিতে কোন ব্যক্তির পদশব্দ শ্রতিগৌোচর হইল না, 
এবৎ কেহ আমাকে প্রশ্রমাত্রও জিজ্ঞানা করিল না। এইবূপ 
নিরাশ্ররাবস্থায় রাত্রি প্রভাত ও জুর্ধযউদ্য় হুইলে হ্ুুন্দরী আমাকে 
বারাণ্ডার একটী গবাক্ষ দির দৃষ্টিগোচর করিলেন। তখন যে কি, 
অভূতপূর্ব আনন্দের উদয় হুইল, তাহা! কেবল হৃদয়েই অনুভূত করা 
যাইতে পারে । আহ্লাদে আমি করুণাময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ 
দিতে লাখিলাম? ইত্যবসরে একজন খোজা আমার নিকটবস্তী 


বাখবাছার | ৩৭ 
হুইয়! কহিল, আপনি পাশ্ববস্তা মঠে গিয়! অপেক্ষা করুন, আপনার 
অন্তরের ইচ্ছ। ও হৃদয়ের আশা সিদ্ধি হইতে পারে । এই কথায়, 
আমি যেস্থানে রাত্রিবান করিয়াছিলাম, তথ। হইতে গাঁত্রোথান 
করিয়া মঠাভিসুখে গমন করিলাম, ও ভবিতব্যতা পূ যবনিকার 
অন্তরালে কি ঘটন1 নিহিত অশছে জানিবার জন্য হুন্দরীর দ্বারদেশে 
নয়নযুগল প্রোথিত করিয়। ব্যগ্রচিত্তে সন্ধ্যার আগমন “প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলাম । 

সায়.কাল সমাগত হইলে আমার অন্তরের দুর্দিন অপগত 
হুইল! কারণ যে ব্যক্তি ইতিপুর্ধে আমাকে রমণীর বাঁনস্থলের 
নিদর্শন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই খোজা এই সময়ে ভজনালয়ে 
উপস্থিত হুইয়! নিয়মিত সন্ধ্যাবন্ধনাদ্দি করিলেন । এই ব্যক্তি 
রমণীর অমস্ত রহস্য বিদিত ছিলেন। তিনি আমার নিকটবর্তী 
হইয়া আমাকে বিধিমতে সাঁস্তৃনা! করত, হস্তধারণ করিয়। একটা 
উদ্যানের মধ্যে লইয়া! গেলেন এবং “আপনি এইখানে অপেক্ষা 
করুন, এই খানেই আপনার হৃদয়াধিষ্টাত্রীর দর্শনলালল1 পরিতৃপ্ত 
হুইবেক"” এরই বলিয়া» বোধ হয়, আমার মনোবাঞ্। রমণীকে 
বিজ্ঞাপন করিবার জন্য চলিয়া গেলেন । আমি চতুদ্দিকস্থ সুগন্ধি 
কুহুমের পুর্ণ বিকাঁশ, পুর্ণকলশশলাঞ্নের কলধৌত রুচির সৌন্দর্য্য 
ও কুত্রিম সরিৎপরপ্পরাব্ধ অপরূপ তরঙ্গবিলাঁস দর্শন করিতে 
লাখিলাম। কিন্তু যখন গুলাঁবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, 
তখন সেই মমোমোছিনী দেবীঘুর্ভি মনে পড়িল, আর ম্ব- 
লখগুঃনের উজ্জ্বল বিকামে তদীয় মুখমগ্ডলের রুচিকর শুভ্িম! 
অন্তঃকরণে প্রতিবিস্বিত হইল । সমস্ত দৃশ্য আনন্দের সর্ববাঙ্গীন 
উপকরণ সন্ত নিরবচ্ছিন্ন তীহারই সংঅ্রবচ্যুত হওয়ায় শুন/ময় 
বলিয়! উপলদ্ধি হইতেলাগিল | 

পরিশেষে দৈবানুগ্রছে রমণীর হৃদয়ে কথঞ্চিৎ দয়ার সঞ্চার 


০৮ . বাগিবাছরি। ৰ 
হুইল। তিনিমুক্কানিবি্ ভক্কুল ধারণপুরর্বক বিচিত্র কারুকার্ধ্য রচিত 
প্রাকার খণ্ডে আপাদমস্তক মুকুলিত ক্রিয়া! উপবন দ্বারে প্রবেশ ও 
রুক্ষলতাঁদি অতিক্রম করত আমার পুরোবর্তিনী হইলেন । দেখিয়! 
বে!ধ হইল যেন, পূর্ণকল কলানিধি কাঁলিকজালভেদ করিয়া প্রকাশ 
পাইলেন । উদ্যানশোৌভা যেন উচ্ছলিত হইয়া! উঠিল এবং 
আমার অন্তঃকরণে নবজীবন সঞ্চার হইল । রমণী ক্ষণকাঁল ইতস্ততঃ 
পাদচারণণ করিয়। মনোহর একটী পালস্কে আসীন হইলে আশি 
আলোঁকাকুষ শলভের ন্যায় দ্রুতপদে সন্মুখবর্তী হইয় ক্লতাঁঞুলি- 
পুটে দণ্ডায়মান রছিলাম। খোঁজ এই সময়ে সহমা উপস্থিত হহয়! 
আমার প্রতি মার্জনা! ও অনুগ্রহ প্রদর্শনজন্য প্রার্থনী করিলেন | 
আমি খোজাকে সম্বোধন করিয়! কহিলাম»আমার অপরাধ হইয়াছে, 
সুতরাং তজ্জন্য দণ্ডার্হইয়াছি। এক্ষণে সমগচিত শান্তি প্রদানের 
আজ্ঞা হউক |”, এ কথায় যুবতীর হর্ষেোদয় হইল না। তিনি গর্বে 
কহিলেন, এ ব্যক্তির বাটাপ্রতিগমন করা কর্তব্য; অতএব 
গমনোচিত দ্রব্জাত আহরণ্জন্্য ইহাকে শত কোষ সুবর্ণ প্রদান 
কর] উচিত হইতেছে । এই নিষ্ঠর বাক্য শুনিয়া আমি নীরস 
কাষটখণ্ডবৎ হুইয়। গেলাম । যদি এই সময়ে আঁষাঁকে কেহ খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ফেলিত, বিন্দ্ুমাত্রও রুধিরপাঁত হুইতনা । আমি চারিদিক 
অন্ধকার দেখিতে লাঁগিলাম এবৎ আকন্মিক আশাভ্রংশপ্রযুক্ত 
আমার অজ্ঞাতমারে.নয়নযুগল অজশ্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল । 
এক্ষণে ইস্উদেবত' ব্যতীত আমার আর আশ ভরসার স্থল রহিল ন1। 
হতাশার হৃদয়ভ্রষ্ট হুইয়। আমি অসঙ্কুচিত ভাবে কহিলাম,ণনষ্ঠ,রে, 
ভাবিয়। দেখ, অকিঞ্চিৎকর স্বার্থ কিন্বা বিষয় চেষ্ট। যর্দি একমাত্র 
সমীছিত হইত, তাছা। হইলে হতভাগ্য নিজ সম্পত্তি ও হৃদয় কদাপি 
তোমাকে উৎসর্গিত করিতনা । আমার. সর্বতোমুখী তন্নিষ্ঠতা ও 
আত্মনির্বিশেষে ইষ$উচেষ্ট!র কি এই পরিণাষ হুইল যে, হতভাগার 


বাগবাহার। ৩৯ 
গ্রতি অনায়াসেই এবস্বিধ বিপরীতাচরণ করিলে? ভাল, আমিও 
জীবনাঁশ। ত্যাগ করিলাম । প্রণয়ীর] বিশ্বাসহৃত্ত্রী নায়িকাকর্তৃক 
ভগ্রআঁশায় জীবনধাঁরণ করিতে পারেন? 1৮ এই কথায় তিনি 
অতিমাত্র জ্ুদ্ধ হইয়1 ভ্রভঙ্গী প্রদর্শনপুর্ব্বক কহিলেন, “বলিহাত্ি ! 
তুই আমার প্রেমাকাঁজক্লা। করি'স্‌ ৭ ভেকের কি শান্নিপাতিকা শ্রয় 
হুইল % উন্মাদ ! কারণ তোর অবস্থার লোকের পক্ষে এরূপ উক্তি 
বাতুলোচিত অসম্বদ্ধ প্রলাপতিম্ন আর কি মনে করিব? আর নয়, 
ক্ষান্ত হু; তোর ছোটমুখে বড় কথা শুনিতে চাই না। এরূপ 
প্রশ্রয়-গর্ভবাক্য আর মুখে আনিল. না, যদি অপর কেহ এরূপ 
অসদ্বশ আচরণ করিত, ঈশ্বরের দিব্য, তাহাকে শতধা খণ্ড খণ্ড 
করিয়] চীলের উদরসাঁৎ করিতাম। কিন্তু তোর পুর্বেবোপকার স্মরণ, 
করিয়া! তাহা! করিলাঁমনা। এক্ষণে তোবরপক্ষে থুহপ্রতিগমনই 
যুক্তিযুক্ত । অদ্য হুইতে আমার গৃহে ভোর অন্জলের বরাত 
উঠিল |, তখন রোদন করিতে করিতে কছিলীম, “যদি অদৃষ্ঠক্রমে 
মনক্ষাঁমন। সিদ্ধি নাহয় ও নিরবচ্ছিন্ন বনেবনে পর্কবতেই ভ্রমণ করিয়াই 
আমাকে কাঁলক্ষেপ করিতে হয়, তবে আর আমার শান্তির উপায় 
রছিল ন11, আমার এই কথায় তিনি অধিকতর বিরক্ত হুইয় 
কহিলেন, “এই সমস্ত সাক্ষেতিক ও অর্থহীন চাট্ুবাদে আমার 
মনন্তষ্টি হয়নি । যাহার! ইহ! ভালবাঁনে তাহাদিগের নিকটে গিয়! 
বল. এই বলিয়! ক্রোধভরে চলিয়! গেলেন । আমি অনেক অনুনয়" 
বিনয় করিলাম, কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না । 
আমিও সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া! হতাশ ও দুঃখিত হুইয়। 
প্রস্থান করিলাম। সজ্কেপতঃ সেই অবধি চলিশ দিন পর্য্যন্ত 
ক্রমাগত পথেপথে জমণ করিয়। অবশেষে অরণ্যে প্রবেশ করিলাম ॥ 
আবার: লেখানেও চিত্তের সমাধি না হওয়ায় উন্মত্ত প্রায় হুইয় 
পুনর্বার সেই পথে প্রত্যামন করিলাম । দিবাভাগে আহার ও রাত্রে 


৪০... বাঁগবাহার ) 
নিদ্রাত্যাগ হুইল | রূজকের কুকুরের মত আমি না ঘরে থকিতাম 
না ঘাটেই থাকিতাম। মন্ষ্য শস্যকীট, পানভোজনের আয়ভ্ত। 
কিন্তু আমি তাহাতে ওদাশীন্য প্রদর্শন করাতে শক্তিহীন হইয়! 
পড়িলাম। এই সময়ে মঠই আমার বাঁজস্থান হুইল | এক দিন 
মঠমধ্যে বলিয়া আছি, এমন সর্ময়ে পুর্বকখিত সেই খোজ। 
শুক্রবারের নির্দিষ্ট উপাসনার্থ আমার নিকট দিয়? চলিয়া গেলেন । 
আমি ভখন শারীরিক দৌর্বল্য প্রযুক্ত যছুত্বরে এই গাথাটী 
আবৃত্তি করিতে ছিলাম; 
“দাঁও দেব ! মনোবল, নিবাই প্রণয়ানলঃ কিন্বা কর মরণ বিধান । 
ললাট-লিখন যাহা, আঁশুপুর্ণ কর তাহ, ভক্তাধীন করুণানিধাঁন.! 
যদিও আমার আকুতি ও দৃৃষিগত বিলক্ষণ রূপান্তর ঘটিরাছিল, 
এমন কি যে ব্যক্তি পুর্বে আমাকে দেখিয়াছিলঃ এক্ষণে মুখস্তী! 
দেখিয়া পুর্ববপরিচিত বলিয়া চিনিতে পারিত না, তথাপি আমার 
দুখের গান শ্রবণ ও মনোযোপুর্ববক ভাবগতিক ও আকারইক্ছতি 
দর্শনে চিনিতে পারিস্রা খোজ দয়ার হইলেন। মিষ্টবাঁক্যে 
আমকে সম্ভীষণ করিয়া কহিলেন, “অবশেষে তোমার এই দশ 
হইয়াছে ৭৮ আমি কহিলাম, “যাহ! ঘটিবার ঘটিয়াছে। যাহার 
মঙ্লেোদেশে সমস্ত ধনসম্পন্তি অপবাহছিত ও জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছি, আমার এই দশা তীহারই আনন্দের নিমিত্তভূত । 
স্ৃতরাৎ ইহ) ভিন্ন আর আমার কর্তব্য কি হইতে পারে ৭” এই 
কথা শুনিয়া! তিনি একজন অন্ুচরকে আমার নিকটে রাখিয়! মশজীদ- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও উপ্াসনাসমাপনান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়। 
আমাকে একখানি চতুর্দোলে আরোপণকরত সেই ন্সেহমমতা- 
শুন্য! রূপসীর ভবনে লইয়! গেলেন, এবং তীহাঁর দ্বারস্থ ঘবনিকাঁর 
নিকটে অবতারিত করিলেন । এক্ষণে আমার অবয়বগত বিশেষ 
বৈলক্ষণ্য সত্তেও বহুদিন একত্র সহবাস হেতু রমণী যে আমাকে 
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সহজেই চিনিতে পারিয়াছিলেন, ভাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই! 
কিন্তু তথাপি অপরিচিতের ভাঁণ করিয়! তিনি খোঁজাকে 
জিজ্ঞীসিলেন, এ ব্যক্তি কে ?”সেই মহান্থুভব প্রতিবাদ করিলেন, 
“যে ব্যক্তি আপনার কোপদৃষ্চিতে পতিত হইয়াছিল, এে জেই 
হুতভাগ্য। প্রণয়শিখায় দহ্যফ্জান হইয়া! ইহার এই মুর্ভিহইয়াছে । 
আঁবাঁর সেই অগ্নি অশ্রুনীরে নির্বাপিত করিতে গিয়া" দ্বিগুণ 
উত্ভেজিত হওয়'তে অবশেষে জীবনাশা ত্যাগ করিয়াছে । অপিচ 
এ নিজ দোঁষের জন্য নিতস্ত লঙ্জিত আছে ।” কিন্তু সেই নিষ্ঠুর 
যুবতী শ্লেষ করিয়া কছিলেনঃ ৫তুমি কেন আমার নিকটে মিথ্য! 
বূলিতেছ ৭ বহুদিন হুইল, আঁমি শুনিয়াছি, সেন্বদেশে গ্রতি- 
গমন করিয়ীছে। ঈশ্বর জানেন, এ তুমি কাহার কথ! বলিতেছ ?% 
খোঁজ তাহাতে ক্লতাঞ্জলেপুটে কছিলেন” “যদি অভয় দাঁন করেন5' 
তবে আপনার নিকটে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে পারি 1১ রমণী 
কহিলেন, “ভোমাঁর কোন ভয় নাই, তুমি নিঃশস্কে বলিতে পার 1, 
খোজা আশ্বস্ত হইয়া! কহিলেন, “আপনি বিচারকন্ত্রী” একবার" 
মাত্র যবনিকা অপসারিত করিয়া দেখুন, দেখিলেই চিনিতে 
পারিবেন, ও ইহার দুর্দশা দেখিয়া আপনার দয়া হইবে | কোন্‌ 
বিষয়ের প্রতীপবোধ বিধেয় নহে । দেখিয়ণ শুনিয়া] যদি আপনার 
অনুমাত্রও দয়ার উদ্রেক হয়, তাহাই আদরণীয় ও প্রীর্থয়িতব্য ! 
আর অধিক বলেলে আপনার সম্ত্রমসীমা অতিজ্রীন্ত হইতে পারে? 
সুতরাং ক্ষাস্ত হইলাম । এক্ষণে আপনার যাহ? অভিরুচি। 

খোজার কথা শুনিয়। কামিনী ঈষৎহা স্য করিলেন, কহিলেন, 

£ভাঁল, এ ব্যক্তি যেই হউক, আপাততঃ ইহাকে ক্ুগ্রবাঁসে রক্ষা! 

কর, পশ্চা সুস্থ হইলে ইহার অন্থুসন্ধান লওয়া যাইবেক 15 খোজ! 

কহিলেন, *আপনি যদি অন্ুকম্পা প্রকাঁশপুর্বক কোমল হস্তে 

ইহার মন্তকে গোলাপ জল প্রদান করিয়। একটা মিষউ কথা বলেন, 
(৩) 


২ বাঁগৰাছার ।, 


তবেই জীবনের আশা! কর! যাইতে পারে । নৈরাশ্যের হ্যায় কুৎসিত 
উপাদান আর নাই । আশাই সংসারের স্থিতিক্রম 1, এ কথায়ও 
সেই পাবাণদ্বদয়া আমীর অন্থকুলে একী কথাও বলিলেন ন1। 
আমি সেই কথে।পকথন শ্রবণে রমণীকে লক্ষ্য করত জীবনাশায় 
বিসর্জন দিয়! অলঙ্ক চিতচিত্তে কহিলাম, আমার আর বণচিবার 
সাধ নাই; আমার পদঘ্য় কবরে লম্বিত হইয়াছে, মৃত্যু সন্নিকট । 
আমার জীবনমরণ রমণী হস্তে, এক্ষণে ইহার যেরূপ অভিরুচি 1১ 
অবশেষে সর্বশক্তিমানের কুপায় পাঁষাণে দয়ার আবেশ হইল । 
কামিণী প্রসন্ন হইয়া! কছিলেনঃ “অবিলম্বে রাজবৈদ্যদিশীকে আনয়ন 
কর 1» অনতিবিলম্বে ভিষকর্ণীণ সমাগত হইয়া] আমাকে বেষ্টন 
করিল ও বিশেষ মনোভিনিবেশপুর্বক আমার নাড়ীস্থান ও 
পপ্পগদেশ পরীক্ষা করিয়া কহিল, “এ ব্যক্তি কাহারও প্রেমাসক্ত 
হইয়াছে । প্রণয়াস্পদকে হস্তগত করিতে ন' পারিলে প্রতীকারের 
সম্ভাবন! নাই । তাহাকে প্রাপ্ত হইলেই রোগশান্তি হইবেক 1১ 
ভিষকদিগের দ্বারাও যখন প্রতিপন্ন ছইল ষে, প্রেমই আমার পীড়াঁর 
নিদান, তখন সেই অঙ্গন! কহিলেন “এই যুবককে উষ্ণ সানাগারে 
লইয়। গিয়! উত্তমরূপে স্নান ও বেশভূষা করাইয়। আমার নিকটে 
লইয়।! আইস ।,, তাহার ভাহাই করিল। তখন সেই রমণীয় 
রমণীঘুর্তি বাঙ্নিষ্পত্তি করিয় কহিলেন, “আমি সংসার হইতে 
অপনৃত হুইয়1! এক প্রকাঁর নির্ববত ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে 
অকারণে তিরস্কৃত ও অপমানিত করিলে । এক্ষণে আমাকে আর 
কি করিতে হুইবে, হৃদয় উন্ুক্ত করত স্পট করিয়! বল।১, হে 
তাপসগণ ! এই মুহুর্তে আমার মনে যেরূপ আবেগ সঞ্চার হইয়াছিল, 
তাহাতে বোধ হইল যেন উল্লামে জীবন চেষ্টাই ব1 শেষ হুইয়! যায়, 
আর শরীরও এ প্রকার উৎসর্পিত হুইয়! উঠিল যে, অঙ্গরক্ষা মধ্যে 

[ৎকুলান ছয় নাঁ। দেখিতে দেখিতে মুখস্রী। ও লমগ্র শারীরবিধান 
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পরিবর্তিত হইয়া গেল । আমি তখন ঈশ্বরকে ধস্যাবাঁদ দিয়। উহাকে 
কছিলাম, “এই সময়ে সমস্ত চিকিৎসাবিদ্য। আপনাতেই পর্য্যায়িত 
হুইয়াছে । আপনি কেবল একটীমাত্র বাক্যনিস্পন্তি করিয়া মৃতদেহে 
প্রাণ সঞ্চার করিলেন। দেখুন, আপনার প্রলন্নতায় আমার কি 
অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়াছে'।», ইহা বলিয়া আমি তিনবার 
তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলাম, পরে সম্মখে দণ্ডায়মান হুইয়া কছিলাম; 
“আপনি হৃদয়ের ভাব বিবিস্ত করিতে অনুমতি করিয়াছেন । 
অতএব প্রার্থনা, প্রসন্ন হইয়া! এই হুতভাগ্যকে গ্রহণ ও পদতলে 
স্থানদাঁন করিয়। চরিতার্থ করুন। সমগ্র পৃথিবীর সাআ্রাজ্য অপেক্ষা 
ঞেই অন্ুগ্রহটী আমার পক্ষে অধিকতর মুল্যবান 1” এই কথ! শুনিয়! 
(তিনি কিয়হক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন । পরে কটাক্ষপাঁত, 
করিয়া কহিলেন, “উপবেশন কর, তোমার যেরূপ ইফ্টচিকীর্ধা ও 
প্রেমনিষ্ঠা, তাহাতে তোমার সকল কথাই শৌভ1 পায়। তন্তাবৎ 
আমার হৃদয়ে অঞ্থিত হইয়াছে । আচ্ছা, আমি তোমার প্রস্তাব 
গ্রাহ্য করিলাম । 

সেই দিনেই শুভক্ষণে শুভলগ্নে পুরোছিত আমাদিগের বিবাহু- 
কার্ধ্য সমাপন করিলেন । দৈববশে নানা! ক্লেশের পরে এই শুভ 
বাসর সমুদিত ও আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল । কিন্তু আমি যেমন 
সেই রমণীরত্ুটী লাভলালসায় ব্যগ্র হইয়াছিলামঃ তেমনি তিনিই 
ব1 কে, যে ক্ুষ্ণবর্ণ স্ুত্ী কাকি একখণ্ড কাগজ দৃক্টে সুবর্ণ কোঁধ- 
সমুহ আমাকে দিয়াছিলেন, তিনিই বা কে, কিরূপে ঘটিকাত্রক়- 
মধ্যে তাদৃশ রাজভোগ্য তোজেরইবা আয়োজন হইয়াছিল, কি 
নিমিত্ত উৎসবান্তে সেই ছুই নিরীহ দম্পতীকে হত্যা কর! হইয়াছিল 
পেবং কি নিমিত্তই ব। প্রথমে আমার প্রতি নিতান্ত ক্ৃতত্বোচিত 
আচরণ ও পরে মহুস। সুখের উৎনেধ প্রদর্শন কর! হয় জানিবার 
জন্য অতিশয় কৌতুছল জন্মিয়াছিল। অধিক কি এই সমস্ত 
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রহস্যোদ্তেদ ও সংশয়-নিরসন জন্য আমার এরূপ উৎকণ্ঠা জন্বিয়া- 
ছিল ষে, রমণীর প্রতি তাদৃশ পক্ষপাতিতাসন্তবেও উদ্বাহব্যাপারের 
পরে অফ্টাহুপর্যযস্ত দাম্পত্য সুখানুভব করিতে পানি নাই । কেবল 
রাত্রিতে তাহার সহিত একত্রে নিদ্র' যাইতাম ও প্রাতঃকালে 
গাত্রোথান ঝরিতাঁম। একদিন প্রাতে একজন পরিচারককে স্ান- 
হেত উঞ্চোঁদক প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিলাম । ইহাতে আমার 
স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞামিলেন এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? কিন্তু 
আনি প্রতিবাদ না করাতে আমার ব্যবহারে তিনি অতিশয় বিমনা 
হইলেন । তাহার কটাক্ষে ক্রোধের চিহ্নু প্রকটিত হুইল । এমন কি 
একদিন স্পষ্ট করিয়! বলিলেন, “তোমার প্রতিটা অদ্ভুত উপচারে 
রচিত, ক্ষণমাত্রে কদৃষ্ণ ও ক্ষণমাত্রে শীতলম্পর্শ । তোমার মন্তব্য 
কি? যদি ক্ষমত| নাই, তবে নির্ববোধের হ্যায় এরূপ ইচ্ছ। কৰিলে 
কেন ?%১ আমি সাহন করিয়া কহিলাষঃ প্রিয়তমে! হ্যায়মার্ 
উল্লু্ঘন করা মনুব্যোচিত নছে। অতএব যাহা বলিবেন, বিচার 
করিয়া বলুন । তিনি কহিলেন, “তুমি আবার কি বিচার চাও ? 
যাহ] হইবার হইয়! গিয়াছে 1”, আমি কহিলাধ, “সত্য, যাহ 
আমার বাসনার বিষয়ীভূত ও আশার সমীহিত»তা হা পুর্ণ হইয়াছে। 
কিন্তু আমার হাদয়ে শান্তি নাই, চিত্তে সমাধি নাই; অন্তরেক্ত্িয় 
নিরবচ্ছিন্ন সংশয়ে সঙ্ক,ল হইয়াছে । এরূপ অবস্থায়” মন্থয্য মানুষা 
প্রক্লতিভ্র$ হইয়! নিক্ধিয় হুইয়! পড়ে । এই নিমিত্ত আমি প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলাম যে, যে সমস্ত ঘটন] অবধাঁরণ ও উপলক্ষি করিতে 
পাঁরি নাই, ইহজীবনের একমাত্র নিরর্তিভুত এই উদ্বাহকাণ্ডের 
পরে তত্তাবৎ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব, ও আপনার এ আদরের 
অধরে প্রকৃত বিবরণ অবগত হইয়া অন্তরে শান্তিস্থাপন করিব ।” 
প্রিয়দর্শন! ভ্রবিকার করিয়া কহিলেন, “কি চমৎকার ! আমি 
তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, সকলই বিস্মৃত হইয়াছ ? 


বাগবাঘার । | ৪৫ 
ভাবিয়া দেখ, আঁন্গি তোমাকে কতবার নিষেধ করিয়াছি যে, 
আমার কথায় থাকিও ন1 ও আমার বাক্যের প্রতীপচারণ করিও না। 
অতএব এক্ষণে এই আচারবিগহিত শ্বৈরভাৰ অবলম্বন কি তোমার 
পক্ষে বিধিসক্গত হইতেছে ?, আমে হানিতে হানিতে বলিলাম, 
«আপনি ইহাপেক্ষা গুরুতর 'ধুষ্টত। মারজান] করিয়াছেন, ইহাঁও 
ক্ষম। করিতে হুইবেক 1১১ এই কথায় সেই বিদ্যাধরী ক্রোঁধে উ্- 
মস্তি্ধ হুইয়1 প্রচণ্ড ক।লানল-বাত্যার ন্যায় নহসা ভাব পরিবর্তন 
করত কছিলেন, “তোমার অত্যন্ত স্পর্দা দেখিতেছি, যাও আপন 
কাধ্যে মনোনিবেশ কর গিয়। প্রস্তাবিত বুভীন্তে তোমার কি 
ইষ্উনিদ্ধি হইবে? আমি কহিলাম, “অন্যের নিকটে নিজ দেহ 
অনাবৃত করাঁপেক্ষা পৃথিবীতে লজ্জার বিষয় আর কিছুই নাই। কিন্তু 
সবন্ধণতিকে সে বাঁধাও উপেক্ষিত হুইয়। থাকে । অতএব যখন 
বৈধবোধে আমার নিমিত্ত আপনি তাঁছ। অতিক্রম করিয়াছেন, তখন 
অন্যান্য রহস্যের অপলাঁপ করিতেছেন কেন %, চতুর আমার এই 
ইঞ্জিতের ভাবার্থ অনুভব করিয়া! অপেক্ষারুত প্রকুতিস্থ হইলেন, 
কহিলেন, “কথ! সত্য বটে £ কিন্তু ভয় হয়, পাছে সেই সকল গুচ 
বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহা হইলে জানি না, এই 
হুতভাগিনীর ভাগ্যে আরে! কত যন্ত্রণা ও র্লেশ উৎপাদিত 
হইবে ১১ আমি প্রতিবাদ করিলাম, “আপনি অন্যায় ভয়ের 
আশঙ্কা করিতেছেন । আমাকে সেরূপ বিবেচনা করিবেননাঃ 
অবাধে আত্মজীবনী প্রকাশ করিয়? বলুন । তাঁছ। অন্যের কর্ণ- 
গোচর হওয়া দুরে থাকুক, আমার ছাদয় হইতে কদাপি ওষ্ঠে নীত 
হইবে না 1১» এইরূপে তিনি যখন দেখিলেন যে, আমার ওৎস্ুক্য 
নিবারিত না হইলে তদীয় হ্থৈর্্যনাধনের উপায় নাই, তখন অগত্যা 
সম্মৃত হইয়া! কহিলেন, “তুমি যাহ। জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা 
বিড়ম্বনায় ওতপ্রোত ॥ কিন্তু যখন তাহাতে তোমার এরূপ 


৪৬ বাগবাহার | 
নির্বন্ব(তিশয্য দেখিতেছি, তখন ভোমাঁর মনস্ত্টির জন্য আমাঁকে 
বলিতে ছইতেছে | সীবধান, আমি আজ নিজ জীবনের যে সমস্ত 
গত ঘটনা! প্রকাশ করিব, তত্তাবৎ অপ্রকাঁশ্য রাখা তোমারও 
কর্তব্য । অজ্কেপতঃ তিনি বিধিমতে ইত্যাকাঁর উপদেশ দিয়! 
আত্মরুভখন্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন । 


ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


(টসটরারারার সপ্ত 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


ভোঁমার সমীপবর্তিনী এই হুতভাগিনী দাঁমাক্ষসপতির 
ছুছিতা। তিনি নৃপতি-চক্রে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত। আমিভিন্ন 
ইহার আর অআন্তানসন্ততি ছিলনা । স্থতরাঁৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া! অবধি 
আমি অতিশয় যত্বু ও ন্েহসহকারে জনকজননীর চক্ষুর 
উপরে লালিতপালিত হইতে লাগিলাম। ক্রমে বয়োরদ্ছি 
ম্লহকারে সুষ্ত্ীক রুপসীগণের সংসর্গে আসক্তি ধাবিত হইলে 
ভদ্রেকুলোস্ভব। সমবয়স্কা তরুণী ও সুন্দরী কিন্করীগণে পরিরুতা, 
হইলাম। নৃত্যগীতজনিত আমোদপ্রমোদে দিনযামিনী অতি 
বাহিত হইতে লাগিল, সাংসারিক কোন চিন্তাই রছিল ন1। 
সুখের বিষয় এই ষে, ঈশ্বরের গুণকীর্তনব্ততীত অন্য কোঁন ভাব 
অন্তরে স্থান পাইতন1। কিয়ৎকাঁল এইরূপে গত হুইলে পর 
অকস্মাৎ আমার এগ্রকর প্রকৃতিভ্রংশ হুইয়। গেল যে, পরকীয় 
সহবাসে আর রুচি রছিল না এবং প্রিয়সখিদিগের আসঙ্ছে 
তৃপ্তিবোধ হইত না। আন্তরিক ওদার্যয তিরোহিত ও হৃদয় 
বিষাদে আকীর্ণ হইল । কেছ নিকটে থাকিলে, কি কাহার ও কথা 
শুনিতে ভাল লাগিত না। আমার এই শোচনীয় অবস্থ| দর্শনে 
সহচরীগণ ছু$খে নিষগ্র হইয়| উপস্থিত অবান্তরের কাঁরণ জিজ্ঞাপার্থে 
আমার চরণ ধারণ করিল । 

এেই যে কঞ্চুঃকীকে দেখিতেছ, এ অতি বিশ্বস্ত ও আমার 
যাবতীয় রহস্যের সহকারী । ইহার নিকটে আমার জীবনের কোন 
ঘটনাই অপ্রক।শ নাই । এ ব্যক্তি আমার চি্বিকার দর্শনে একদা 
কহিল, রাজকন্যা যদি কিঞ্চিৎ লেবুর স্ফ্ত্িকর পেয় সেবন করেন, 


৪৮ | বাগবাছার। 
তাহ! হইলে ত্রায় রোগমুক্ত ও হর্ষযুক্ত হইবেন |” এই কথ! শুনিয়া 
আমার তদাম্বাদনে অভিলাষ হওয়ায় আমি উহ প্রস্তুত করিতে 
আজ্ঞা করিলাম] খোঁজা তৎ্ক্ষণ1হু চলিয়! গেল ও পরক্ষণেই 
তরুণবয়স্ক একটী শিশুকে নমভিব্যাহারে লইয়া প্রত্যাগমন কিল | 
বাঁলকটী তৃষারন্সিপ্ধ একপাত্র স্ুপের পানীয় আমাকে প্রদান 
করিলে আমি তাহ পাঁন করিয়া! দেখিলাম ষেঃ তাহার যেরূপ ওু৭ 
ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহ! মিথ্যা নছে। এই উপকারের জন্য 
খোজাঁকে বহুমুল্য পরিচ্ছদ পারিতোঁধিক দিলীম ও নিত্য নিয়মিত 
সময়ে সেইরূপ এক এক পাত্র পানীয় প্রদানজন্য আদেশ 
করিলাম। খোজ! তদবধি বালকের হস্তে পানীয় প্রদান পুর্ববক 
নিয়ত নির্িউকালে উপস্থিত হইয়া আমাকে পাঁন করাইয়া যাইত | 
পরে তাহার মাঁদকতাশক্তি কলোপধায়িনী হইলে আমি আবেশ- 
বসে উল্লসিত হইয়া শিশুর সহিত হাস্য পরিহাসে স্বচ্ছন্দে সময়।- 
তিপাত করিতে লাশিলাম। ক্রমে তাহার ভীরু ভাবের অপক্ষয় 
হুইলে তদীয় বাঁবছুকতাঁয় চিত্ত আকুষ্ট হইল । নে কত সুখশ্রাব্য 
উপকথাঁরই অবতারণা করিত ও অতি শ্ুন্দররূপে স্রীজাতিত্লভ 
চাতুর্ধ্যের অনুকরণ করিত । তাহার মুখখানি পরম রমণীয় ও 
দর্শনযোগ্য 1 

আমি ক্রমে তাহার পক্ষপাঁতিনী হইয়া উঠিলাম। তাঁহার 
বিলাঁসকৌতুক ও প্রত্যুৎপন্্মতিত্বে এরূপ আনন্দৌদর হইত 
যে, নিত্য তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিতাম। কিন্তু তথাপি সেই 
ছুট ভিক্ষুচিত মলিন বেশে প্রত্যহ আমার নিকটে আমিত । 
একদিন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, ভাল, তুমি আমার নিকট 
হইতে যথেষ্ট অর্থ পাইয়াছ, অথচ তোমার পূর্ব জঘন্য বেশ- 
ভূষা কেন? তুমিকি সঙ্গতি করিতেছ, না সমস্ত বিস্ত অপব্যয়িত 
করিয়াছ? বালক এই আশ্বাসপুর্ণ বাঁক্য শ্রবণ ও আমাকে তদীয় 


বাগবাছ!র । ৪৯ 
অবস্থান বিষয়ে অন্ুসন্ধিৎসু অনুভূত করিয়া বাম্পাকুলিতলো চনে 
বাঙ্নিষ্পন্তি করিল,“এই ক্রীতদাসকে আপনি যাহু। কিছু দিয়াছেনঃ 
শিক্ষক তৎসমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছেন, এক কপর্দকও 
প্রদান করেন নাই । স্থতরা কি দিয়া বস্ত্রাদি সংগ্রহ ও 
বেশভুষা করিয়া আপনার নিকট আনি ? ইহাতে আমার কোঁন 
দোঁষ নাই * আর ইহার কোঁন উপায়ও দেখিন1।” তাহার বিনয়- 
নম্র বাক্যে ও দীনতাঁয় আমার হৃদয়ে করুণার উদয় হুইল | আমি 
তৎক্ষণাৎ খোজাকে সেই দিন হইতেই তাছাঁর সমস্ত তাঁর গ্রহণ 
করিতে আদেশ দিয়] তাহাকে উত্তম বস্ত্রাদি ও জুশিক্ষাদান ও সে 
যাহাতে হুষট বয়স্যগণের সহবাসে থাকিতে না পারে, বিশে- 
যত$ আমার নিকটে অর্ববদ! অবস্থান উপযোগী ভদ্র, 
ক্লীতিনীতি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তদ্দিষয়ে উপদেশ দিলাম । খোজা! 
আমার আজ্ঞান্বর্তী হইয়া ও সেই বালকের প্রতি আঁমার্‌ 
অভিপ্রায় অনুভূত করিয়া তাহাকে যার-পর-নাই যত্বু করিভে 
লাগিল । নুন্দররূপ অশনভূষণ ও হ্বাচ্ছন্দ্যভোগজন্য নির্শোক- 
মুক্ত ব্যালের হ্যায় তাহার বর্ণ ফিরিয়! গেল । আমি সাধ্যমতে নিজ 
মনোৌভাঁব সংগোপনের প্রয়াস পাইলাম । কিন্তু তাহার সেই কমনীয় 
সুখখানি হৃদয়ে এরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল যে,তাহা হইতে এক মুহুর্তের 
নিমিত্তও নয়নদ্বয় অপসারিত করিতে পারিভাম না) সর্বদ! তাঁহাকে 
বক্ষে রাঁখেয়। আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছ)। হইত । ক্রমে মে সর্বতোভাবে 
আমার সংসগ্ণাী হইলে আমি তাহাকে মহার্ঘ পরিচ্ছদ ও মণিমাণিক্যে 
বিভূষিত করিয়া নির্নিমেষ তাহার পানে চাহিয়ী থাকিতাম। ফলতঃ 
নিয়ত একত্র সহবাসে আমার নয়নের ওৎস্ক্যনিবারণ ও চিত্তের 
বিনোদনাধন হুইয়াছিল। আমি প্রতিমুহুর্তে তাহার অভাব ও অভি- 
রুচি সম্পাদন করিতে লাণিলাম । অবশেষে আমার এরূপ দশ হইল 
যে, সে ক্ষণকাঁল অনুপস্থিত হুইলে যার-পর-নাই.ব্যাকুল হইতাম । 


হও বাগবাহার। 

কতিপয় বর্ষপরে বালক যৌবনসীমাঁয় উপনীত হুইল । কিন্ত 
তাহার অক্ধপ্রত্যঙ্দ লোমাঁকীর্ণ হইতে না হইতেই পৌর ভূত্যগ্ণণ 
তদ্দিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিল ও প্রতীহারীগণ তাহাঁকে 
অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল । স্ুুতরাৎ"রাঁজবাটী- 
মধ্যে তাঁহার গতিবিধি রোঁধ হইল । “আমি তাঁহার বিচ্ছেদে থাকিজে 
পারিতাঁম না? এক মুহুর্তের বিরহে যুগান্তরীণ যন্ত্রণাবোধ হইত । 
যখন এই শোচনীয় বার্তা শ্রবণ করিলাম, তখন এরূপ অধীর। 
হইলাম যে, বোধ হুইল যেন, ক্লতান্ত সম্মুখে বিরাজমান । আবার 
এই এক সঙ্গটে পতিত হুইলাঁম যে, কাহারও নিকটে ইচ্ছণব্যক্তি 
ব! মন্তব্য প্রকাঁশ করিভেও পারিনা অথচ বিচ্ছেদও সহ্য হয়ন1 ॥ 
সাস্বনার কোন উপাঁয়ই রছিল না। মনোমধ্যে কি এক অভভুত 
উৎকণ্াঁর উদ্রেক হইয়া একবারে আয়ত্ত হইয়া পড়িলাম। হৃদয় 
এপ্রকীর উদ্যস্ত হইল যে,পরিশেষে যুবকের তত্বাবধারণজন্য আমার 
সমগ্র রহন্যের সহকারী সেই খোজাকে আন্বানপুর্ধবক অন্ুনয়- 
বিনয়সহকাঁরে বলিয়! দিলাম এবং কহিলাঁম,ইহাঁকে সত্তর সুবর্ণকোষ 
দিয়া চকের মধ্যে এমন একটী ম্ণিকারের ব্যবসায়োচিত বিপণি 
করিয়া দিও, যেন তল্লন্ধ উপায়ে স্বচ্ছন্দৰে সে জীবিকাঁনিব্বাহ করিতে 
পারে। আর আমার আবাসগুহের নঘিধানে ইহার জন্য সুন্দর একটি 
সৌধ নির্মাণ করাইয়! নির্দিষ্ট বেতনে দাঁলদাসী নিযুক্ত করিয়! দিবে, 
যেন কোনমতে কষ্ট না হয় । খোঁজা তাঁহাকে উতকষট একটি অট্টা- 
লিক ও ব্যবসায়জন্য দিব্য একটি বিপণি নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় 
তাবৎ উপকরণ আছরণ করিয়া দিল। অত্যপ্পকাঁলের মধ্যেই 
তাঁহার ব্যবসায়ের এরূপ উন্নতিসাঁধন হইল যেসকল দেশের হুল 
উৎকুষ্ট পদার্গুলৈে আহত হইল এবৎ অন্যান্য মণিকাঁরগণের 
ব্যবসায়কার্ধ্যমান্দ্য ভুইয়া আমিল। সজেক্ষপতঃ মনেই নর্খর 
কি অন্যান্য জনপদের মধ্যে প্রতিযো শীশূন্য হইয়া যুবক অপর্য্যাপ্ত 


বাগবাহার । ৃ €১ 
অর্থ সমাবেশ করিয়া ছিল । কিন্তু পক্ষান্তরে তাহার বিচ্ছেদবেদনা 
আমার অন্তঃকরণ নিক্কষিত ও স্বাস্থ্যভ্রঘশ করিতে লাগিল । অব- 
শেষে তাহার দর্শনলাভ ও অন্তরে শান্তি স্থাপনের উপায়ান্তর 
ন1! দেখিয়' ইতিকর্তব্যতাঁ অবধারণজন্য পরামর্শ প্রতীক্ষায় সেই 
গোজাকে আহ্বান করিতে *লোক পাঠাইলাঁম। মে উপস্থিত 
হইলে তাঁহাকে কহিলাঁষ, “আমি এমন কোন উপায় দেখিন| যে, 
নিমেষকালের জন্যও যুবকের সাক্ষাৎকার লাভে হৃদয়ের কথ্য 
সম্পাদন করিতে পাঁরিব 1 তবে যদি একটি সুড়ঙ্গদ্বারা উভয়ের বাঁস- 
ভবন সংযুক্ত কর! যায়, তাহা হইলে একটি উপায় হইতে পারে ।” 
ইচ্ছাব্যক্তি মাত্রেই খোজা কয়েক দিননধ্যে গুড়ম্্ব খনন করিল 
এবং তন্মধ্য দেয়! প্রত্যহ সায়ংকাঁলে যুবককে সন্ধে লইয়া নিঃশকে, 
ও গোপনে আমার গুছে গতায়াত করিতে লাখিল। পরস্পরের 
অন্দর্শনে আনন্দের ইয়ত্তা রছিল না !রাত্রিমান বিবিধ বিলাস 
ও পাঁনভোজনাদিতে অতিপাতিত 'হুইতে লাখিল। শুক্রতারা 
সমুদিত ও নির্দদিট উপাঁসনাকাঁল সমাগত হইলে যুবক খোজার 
সহিত বিদায় লইত। কেহ এই রহুস্তোত্তেদ করিতে পারিল না। 
কেবল যে ছুইজন ধাত্রী আমার ছৃগ্ধ আহরণ করিত, তাহার] ও 
খোঁজ এই তিনজনে জানিত। 
এই ভাবে বহুদিন অতীত হইলে একদা প্রাত্যহিক রীত্ন্ু- 
সারে খোজা আহ্বানার্থ গমন করিয়া যুবকের ছুঃখস্তত্ভিত 
ভাঁব দর্শনে জিজ্ঞান1 করিল, “নকলের কুশলত % আজ আপনাকে 
এরূপ ভ্্িয়মাণ দেখিতেছি কেন? রাঁজকুমারীর নিকটে চলুন” 
আপনাকে আহ্বানজনয; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ।” 
কিন্তু সে উত্তর ন! দিয়া নীরবে রছিল দেখিয়] খিদ্যমান হইয়। আমার 
নিকটে প্রত্যাবর্তন ও বুবকবরের অবস্থা বর্ন করিল । কিন্তু 
বোধ হয় আমার ক্কন্ধে ভূতাবেশ হইয়াছিল ঘে, তাদৃশ আচরণেও 


(২. বাগবাহার। 

আমি তাঁহাকে হৃদয় হুইতে নির্বাসিত করিতে পারিলাঁম না। যদি 
জানিতাঁমঃ সেই ক্লুতঘ্রকে ভাল বামিয়া কেবল লজ্জা! পরীবাদ 
ও কলঙ্কের ফলভাগী হইতে হইবে, তাহা হইলে কখনই এরূপ 
সৎঅব রাখিতাম না এবং সেই নিলজ্ঞের নামোচ্চারণ কি তৎ 
প্রতি ছদয়োৎ্নর্থ করিতামন । কিন্তু ভবিতব্যতার বিধি অপরিহাধ্য 
এেজন্য তাহার আচরণযোগ্য দগ্ডবিধান না করিয়। বরৎ তাহার 
অনুপস্থিতি প্রেমিক জনের পসোহাগমীত্র ভাবিলাম। এই 
অলম্ুদ্ধির পরিণামে যে কত অন্ুতাপ করিতে হুইরাছে* তাহা বলা। 
বাহুল্য । কারণ তুমি না দেখিয় না শুনিয়া সকল বিষয় এক প্রকার 
অবগত আছ । অন্যথা তুমিই বা কোথায় থাকিতে, আর আমিই 
বা কোথায় থাকিতাম ? যাহা হউক “গতস্য সুচনা নান্তি |» আমি 
দেই রাসতের ব্যবহারে দ্ক্পাত না করিয়া! পুনর্বার খোজাকে 
এই বলিয়। পাঠাইয়। দিলাম, “যদি তুমি শীঘ্র আগমন ন। কর, 
আমি তোমার নিকটে যাইব । কিন্তু আমার যাওয়ার পক্ষে বিশেষ 
বাঁধা আছে । যদি কোন গতিকে এই গুহ্য সংঘটন প্রকাশ হইয়া 
পড়ে তোমাকে তজ্জন্য পরিণামে বিলক্ষণ অনুতাপ করিতে 
হুইবেক। অতএব যাহাতে উভয়ের মানহানি ও সর্বনাশ হইবে, 
এমন কার্য ন। করিয়। ত্বরায় আমিবে। অন্যথা! নিশ্চিৎ জানিবে, 
তুমি না আনিলে আমি তোমার নিকটম্ুই রহিয়াছি।” এই অমাচারে, 
তাহার প্রতি আমার ষে প্রেমের বন্ধনী ছিলনা, মে তাহা হুৃদয়জ্গম 
করত নিতান্ত অনারধ্যভাবে উপস্থিত হইয়া আমার পার্খে আপিয়। 
উপবেশন করিল । আমি জিজ্ঞামিলাম, “আজ তোমার এত 
অভিমান হইয়াছে কেন? তুমিত পুর্বেব কখনও আমার প্রতি 
এরূপ তাচ্ছিল্য ও দাস্তিকতণ প্রদর্শন কি এখানে আগমন করিতে 
আপত্তি করনাই |) ইহাতে সে প্রতিবাদ করিল, “আমি একজন 
দীন হীন অজ্ঞাতনাম পুরুষ ; কেবল আপনারই অনুগ্রহে বর্তমান 


বাবাহার। ৫৩ 
অবস্থায় উন্নমিত হুইয়। ত্বখে সম্পদে মময়াতিবহন করিতেছি। তজ্জন্য 
নিত্য ঈশ্বরের নিকটে আপনার দীর্ধায়ুঃ ও কুশল প্রার্থনা করিয়। 
থাকি । আপনার প্রশ্রয় ও মার্জনাগুণে নির্ভরিত হইয়াই আমি 
এট অপরাধ করিয়াছি ।” আমি তাঁহাকে আত্মনির্বিশেষে স্মেছ 
করিতাম বলিয়। তাহার কপট* ব্যবহারে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে 
ক্ষমা! করিলাম এবৎ কোমল ভাবে জিজ্ঞানিলাঁম, “তোমার এমন 
কি বিপদ ঘটিয়াছে যে, তজ্জন্য এরূপ উদ্বেগ জন্মিতে পারে? 
যাহাই হউক, প্রকাশ করিয়। বল, এখনই প্রতীকার করিতেছি ।» 
মে নম্রভাবে সংক্ষেপে উত্তর করিল, “আমার পক্ষে সকলই 
ভ্ুরছ, কিন্তু আপনার পক্ষে সহজ ।” পরিশেষে তাছার বাগবৈদদ্ধে 
প্রকাশ পাইল যে, রাজধানীর মধ্যভাগে তাহার বাটার পা্খে, 
প্রকাণ্ড মৌধসহ সুন্দর একটা উদ্যান বিক্রয়ার্থ আছে । উদ্যানটীর 
সছিত লঙ্গীতবিশারদ1 একটি গায্রিকাও বিক্রীত হইবে । উঞ্টের 
গ্রীবালগ্ন আখুভুকের ন্যায় রমণী ও উপবন পৃথক্‌ বিক্রীত হুইবে না। 
যে কেহ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তীহাঁকে উত্তয়ই লইতে হইবেক । 
উদ্যানের মুল্য শতমুদ্রা ও গায়িকা মুল্য পাঁচলক্ষ টাকা? পরে, 
আমার হুত্তে এতটাক1 নাই,বলিয়। সে ক্ষান্ত হইলে,আমি দেখিলাম 
সেই সকল ক্রয় করিবার জন্য তাহার একান্ত মনঃ হুইয়াছে , 
এমন কি তজ্জন্য তাহার এপ মনঃকফট ও উৎকণ্ঠা হইয়াছিল যে, 
আমার নিকট থাকিয়াও তদীয় মর্বিষাদ ও ভাঁববৈকল্যের অবান্তর 
ঘটিল না । তাহার খই আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল,সৃতরাঁৎ তৎক্ষণাৎ 
খোজাকে কহিলাম, “তুমি কল্য প্রাতে গিয়া দাসীনহু উদ্যানের 
শ্ল্যস্থির করিয়! আসিবে । পরে বাজকোষ হইতে তাহা সংকুলান 
করিয়। দিয়া ক্রয়লেখ্যখানি (কোবাল]1) ইহার হস্তে দ্রিবে। 
এই কথা শুনিয়। যুবক আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল । 
তাহার হৃদয়ের অবধাঁদ দূর হইয়া! গেল। সুতরাঁৎ উভয়ে পুর্বববৎ 
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হ!স্যকৌতুকে নিশ। যাপন করিলাম । খোঁজা আমার আদেশমতে 
কিছ্করী ও উদ্যানটটা ক্রয় করিয় তাহাঁকে দিলে সে নিত্য নিয়মিত 
রূপে রাত্রিতে আগমন ও শ্রাতে প্রতিগমন করিতে লাগিল । 
সুখময় বসন্তখতু সমাগত হুইলে একদ। সহসা মেঘসকল 
নঙ্কলিত হইয়া বিন্দ্রবিন্দু বারি বর্ণ করিতে লাখিল। নাতি" 
প্রভ বিহ্যযচ্চমকে দিগন্ত ঈষৎ স্ফরিত ও হবু পবনে শাখীকুল 
মন্নমন্দ বেপতিত হুইতে লাশ্বিল 1 সজেক্ষপতঃ তাঁৎকালিক দৃশ্যটি 
অতি প্প্রিয়দর্শন হইয়াছিল। সেই সময়ে আমি গবাক্ষের দিকে 
দৃর্টিনিক্ষেপ করিয়া! নানাবর্ণের বহুবিধ স্রাপাত্রগুলি দেখিতে 
পাইলাম । অমনি পাঁনেচ্ছা বলবতী হইলে ছুই তিন চষক পান 
করিলাম । যুহুর্তমধ্যে সুরাশক্তি ও কাঁলোচিত নিনর্গশোভাঁয় আয়ভ 
হইয়া! মেই অচির ক্রীত উপবনের ভাঁব অন্তরে জাগরূক হওয়ায় 
তৎক্ষণাৎ তদ্দর্শনে অধ্যবসায়িত হইলাম। ছুর্ভাগ্যতোতঃ বহিতে 
আরন্ধ হইলে তৎপ্রতিকুলে চেষ্ট। কর! বিড়ম্বনমাত্র। অতএব উপবন- 
দর্শন লালসাঁয় উল্লুিত হইয়া একজন পরিচাদ্িণী সমভিব্যাহারে 
নি্ষীত্ত হইলাম । প্রথমতঃ সুড়ঙ্গ দিয়। যুবাঁর বাটিতে পরে উদ্যানে 
গমন করিলাম । দেখিলাম স্থানটি বাস্তবিক স্বর্থতুল্য। বারি- 
বিন্দ্র সকল শ্যাম কিশলয়ে সঙ্গত হইয়া মুক্তাখচিত হরিন্মণির 
হ্যায় শোত। পাইতেছিল। পুষ্পবীথিকানকল নেই অনাবৃত 
বাঁসরে অস্তকালীন রক্ভিমব্লীসের মনে।হারিণী কান্তি ধারণ 
করিয়াছিল এবং পুর্ণতোয় পয়ঃপ্রণালী ও জলাশয়পরম্পরা 
মুকুরফলক সদৃশ উদ্ভানিত হইতে ছিল। সজ্ক্ষপতঃ আমি সেই 
কমনীয় উপবনমধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে দিগন্ত-কলিত 
প্ুষরতাঁয় উপচীয়মান আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যরাঁশির প্রশংসা করিতে 
ছিলাম, এমন সময়ে লহসা। দিবাঁবসাঁন হুইয়! নৈশ অন্ধকার বিশ্রস্ত 
হুইল । ঠিক এই যুহুর্তেই আমি যুবকবরকে একটি প্রতোলীর 
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উপরে নয়নগৌচর করিলাম। সেও আমাকে দেখিতে পাইয়। 
সনস্তমে ও সমাঁদরে হস্তধারণপুর্বক বিলাসমন্দিরে লইয়1 গ্েল। 
মৌধটি এরূপ সুসজ্জিত যে, তথায় গ্তমাত্রেই উপবনসৌন্দর্যয 
বিস্মৃত হইলাম। অভ্যন্তরে আলোকচ্ছটার জীমানাই। চতুর্দিকে 
সরসমহীরুহাকারে আধারদণ্ড* সকল বিরাজমান, তছপরি নান! 
বর্গের বহুবিধ আলোকাঁধানে আলো জ্ভলিতেছে। কোন স্থানে 
বিচিত্র অগ্নিক্রীড়া (বাঁজী) হইতেছে । তস্তাবতের তুলনায় আমা- 
দিগের সাবন পুর্ণিমার সমারোহ তুচ্ছবোধ হয় । 

এক্ষণে আকাশমণ্ডল মেঘমুক্ত হওয়াতে স্বগলাগ্ুন কমল- 
কুলিত দিব্য্গনার ন্যায় নয়নপথে আবিভুতি হুইলেন। তাহার 
উজ্ভ্বল চমকে অন্তঃকরণ আনন্দে উচ্ছলিত হুইয়1 উঠিল | এই সময়ে * 
যুবক কহিলঃ “আনুন, বাঁরাগীঁয় গিয়। বসি, তথা হুহুতে উদ্যানটা 
উত্তমরূপে দেখ! যাঁয়।” আমিও এরূপ নির্বোধ যে, সেই শঠ 
যাহা বলিল, অবিচারে তাহাতেই স্বাঁভিমতি দিলাম ! অবশেষে 
এপ্রকাঁর উদ্ভস্ত হইয়া! উঠিলাম যেঃক্রমে তাহার সহিত চন্দ্রশীলি- 
কায় আরোহণ করিলাম। স্থানটা এত উচ্চ যে, সেখান হইতে 
নগরের সমস্ত গৃহ ও হট্টের অলোক পর্য্যন্ত দেখা যায়। তথায় 
যুবকের গলদেশ ধারণ করিয়। মনের উল্লাসে বসিয়া আছি, হঠাৎ 
কষ্গবর্ণা একী কিস্ুতকিমাকার নারীঘুর্ভি সুরাপাত্র হস্তে লইয়া 
উপস্থিত হইল । তাহার অপ্রতীক্ষাঁত ধৃষ্ট ব্যবহারে আমি যাঁর- 
পর-নাই অসন্তুষ্ট হইলাম । ব্যগ্রতার সহিত যুবাঁকে জিজ্ঞানিলাম, 
“এই অপরূপ প্রেতিনীমুর্তিটী কেণ তুমি এ শুকরীকে 
কোথায় পাইলে ৭” সে বদ্ধাপ্তলি হইয়। নিবেদন করিল, “আপনার 
বদান্যতাগুণে উদ্যাননহু এই কি্কুরীটী ক্রীত হইয়াছে ।” ভাঁব- 
গতিকে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, নেই শুকরীর প্রতি চতুষ্পদের 
অন্থরণগ সঞ্চার হইয়াছে । সুতরাৎ বিরক্ত হুইয়। নীরবে রহিল | 
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নুর্তে হৃদয় অস্কুশত্র্ট ও অন্তরা তম ক্রোধে প্রজ্বলিত হুইয়! উঠিল ? 
আবার যখন ভূরাত্মা কুলটাকে আমার সখিত্বে নিয়োজিত করিয়! 
দিল, তখন ক্রোধে শোণিত শুষ্ক হুইয়! গেল, এবং বাঁয়সের সহিত 
এক পিঞ্জরে রুদ্ধ হইলে শারিকার যেরূপ দশ হয়,আ'মাঁরও সেইরূপ 
হুইল । আমি-স্থানটি শীঘ্ব ত্যাগ করিতে ইচ্ছক হুইলাম। কিন্তু সুযোগ 
পাইলাম না। বিস্তারে প্রয়োজন নাই, সেই প্রেতিনী যে সুরা 
আনিয়াঁছিল, তাহ! পানকরিবামাত্র মনুষ্য পশুত্বে পরিণত হয় । 
নেই হলাহুল সে যুবাকে হই তিন পাত্র পাঁন করাইল, আমিও যুবাঁর 
অনুরোধে অর্থপাত্র পান করিলাম । অতঃপর সেই কুল-পাঁশুল। 
পানোন্সত্ত হইয়া পশুবৎ 'শ্বৈরাঁচরণে প্ররুত্ত হইলে যুবাও বিহ্বল 
 হুইয়া তাহার সহিত নিতান্ত অভব্য জুগুপ্দিত লীলাকৌতুক প্রদর্শন 
করিতে লাগিল । দেখিয়া! আমার এরূপ লজ্জা বোধ হুইল যে, 
পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁছাতে প্রবিষ্ট হুইতাঁম। কেবল 
অন্ুরাগের পরবশ হইয় আমি কিছু বলিলাম না। কিন্তু ছ্রাআ' 
আমার সেই সহ্যগুণের মুল্য জাঁনিল ন1; বরৎ এ্রেখনও পর্য্যন্ত তাহার 
যাহা কিছু জ্ঞান ছিল, সুরার বিঘোরে আরো ছুই চযক পান 
করিয়া তাঁছাও নষ্ট করিল এবং আমার সহিত নিতান্ত অভব্য 
অযথাভাঁবে ব্যবহার করিতে লাগিল ॥ অবশেষে ছর্ণেয় রিপুব্র 
উচ্ছাসে লজ্জায় জলাগুলি দিয় সেই ভৈরবী মুর্তির সহিত কদর্য; 
রুচির অঙ্পভুত সমস্ত ক্ৃত্যই সমাপন করিল । প্রেতিনীট! আবার 
নান! প্রকার হাঁবভাব রক্গভঙ্গ করিতে লাগিল । উভয়ের 
মিলনটি হুইয়াছিল ভাঁল। অবিদ্যাটা নির্লজ্জের শেষ, মহা পুরুষটি 
অদ্বিতীয় ক্লুভদ্প ॥ 

আমাঁর তদানীন্তন মনের ভাব, বাঁক্যে নয়, হৃদরেই অন্থুভুত 
হুইতে পারে । “যেমন কর্ম তেমনই ফল” ভাবিয়া আমি কেবল 
আপনাঁপনি ধিক্কার“দিতে লাগিলাম। ক্রমে ধৈর্য)ঢ্যুত হইল । ক্রোধে 
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আপাদমস্তক জ্বলিয়! উঠিল, বোধ হুইল আমি যেন ম্বদঙ্গারজ্বালায় 
নিপতিত হুইয়াছি ! এই সময়ে একটা কিম্বদন্তী মনে পড়িল যে, 
“বিলীবর্দ যতক্ষণ পদাঘাঁত না করে, বহ্যদ্রব্য অবতারিত হইয়াছে 
কিন" ততক্ষণ কেনই দেখেন 1 এই কথা বলিয়া? আমি গাত্রোখান 
করিলাম । এই আচরণে উন্মত্ত যুব নিজ সর্বনাশ . সিদ্ধান্ত 
করিয়া, বিষেশত$ আমার প্রতি অদ্যকার এই অবমাননার 
পরিণামে কল্য তাহার প্রতি কিরূপ আচরণ করা হইবে ভাবিয়। 
ভয়ে অভিভূত হইল এবং নেই ব্্ধায়সীর সহিত পরামর্শ কারয়! 
আমি তাহার হস্তয্যুত হুইবার পূর্বেই আমার অন্তিত্বলোপের 
্ঙ্কণ্প করিল। পরে গ্রললম্্রী-ক্কুতবান হইয়া! আমার পদঘ্য় ধাঁরণ- 
পুর্ববক মস্তক হইতে শিরজ্্রাণ অবরোপণ করিয়! বিনীত ভাবে ক্ষম1- 
প্রার্থনা করিল। আমিও তাহার প্রেমে এরূপ অন্ধ হইয়াছিল 
যে, ঘরউধকন্ত্রের ন্যায় সে যে দিকে আমাকে ঘুরাঁইল, ,আমি 
সেই দিকেই ঘুরিতে লাগিলাম এবং ক্রমে ক্রোধশীস্তি হইলে 
তাঁহাকে মার্জনা! করিয়া পুনর্বার আসনগ্রহুণ করিলাম; তখন 
সে আবার সেই তেজস্করী তুর! ছুই তিন পাত্র পান করিল ॥ 
অনুরোধে পড়িয়া আমিও কিঞ্চিৎ পান কত্িলাঁম। একেই শরীর 
ক্রোধে ভ্বলিতেছিল, আবার তাহাতে তাদুশ উগ্র মদিরাসেবন, 
সুতরাং শীঘ্রই সমস্ত বিস্ম.ত হুইয়! বিহ্বল হুইয়। পড়িলাম। তখন 
সেই ক্ৃতত্ব নৃশংস নরাধম আমাকে বধার্থ তরবারের আঘাত 
করিল 1 ভাবিল আমার প্রাণচেষ্টা শেষ হইয়াছে ঃ কিন্তু আঘাতে 
মত্ততার ঘোর দূরীকৃত হওয়াতে আমি নেত্র উম্মীলিত করিয়। 
কহিলাম, উত্তম হইয়াছে ; আমি যেমন কর্ত্ম করিয়াছিল।ম, তেমনই 
ফল পাইলাম । কিন্তু তুমি অবৈধরূপে আমার রক্তপাত করিয়াছ 
অতএব পরিণাঁমে সাবধান হুইও। আর আমার বস্ত্রাদি হইতে 
রক্ত ক্ষালিত; করিওঃ নতুবা এ অবস্থা দেখিলে কেহ না কেহ বাদী 


৮ বাঙবাহার । 
হইয়। তোমার শত্রুতা করিতে পারে । যাঁছা ঘটিবাঁর ঘটির়াঁছে, এ 
রহস্য প্রকাশ করিওনা । আরো জানিও যে? এই মৃত্যু সময়েও আমি 
তোঁমীকে ভিন্ন জাঁনন1 1, এরেইকথ। বলিয়া তাহাকে ঈশ্বরহস্তে 
সমর্পণকরত অতিরিক্ত রক্তআ্াবহেতু মুঙ্ছিতা হুইয়। পড়িলাম। 
তাহার পরে' কি হইল, বলিতে পারি না । বোধ হয়, হত্যাকারী 
আমাকে ঘ্ৃতবোধে সিন্ধুকে আবদ্ধ করির। নগরের প্রাচীরে ঝুলাইয়! 
দিয়াছিলঃ তাহ! তোমার অগোচর নাই। 

আমি লঙ্কপ্পেও কখন কাহারে! অনিষ্টচেষ্টা করিনাই | তথাপি 
আমার অদৃষ্টে এই সমস্ত দূর্ঘটনা! লিখিত ছিল। প্রাক্তনলিপি কে 
খণ্ডন করিতে পারে ? আমার চক্ষুই এই সমস্ত বিড়ম্বনার হেতুভূত-। 
,শীরীর শৌষ্ঠবে যাঁদ আমার অনুরাগ নাথাকিত,তাঁহা হইলে কদাপি 
নেই পাষণ্ড হুইতে তাদৃশ অনর্থপাঁত হইত না। বিধাতার নির্বন্ধ, 
যখন রক্তাঁনারে ভাঁসিতেছিলাম, তিনিই তোমাকে আনিয়া দিলেন, 
সৃতর1ৎ আমার জীবন রক্ষা হুইল। এখন ভাঁবিলে লজ্জা হয় যে,তদ্বিধ 
অবমাননার পরে আমাকে জীবনধারণ করিতে ও অন্যের নিকট 
মুখ দেখাইতে হুইবেক। কিন্তু কি করি, মৃত্যু কাহারও আয়ত্ত নয়। 
ঈশ্বর আমাকে বধ করিয়ও পুনজ্জীবিত করিলেন । এক্ষণে দেখ! 
যাউক, ভবিতব্যতায় আরো কি লিপিৰদ্ধ আছে। 

তোমার সেবাশুশ্ধায যথেষ্ট ফল দর্শিয়াছিল | কাঁরণ ভাহাতেই 
আমি চাদৃশ আঘাত হইতে রক্ষী পাইয়াছিলাম। এমন কি 
তুমি আমারই জন্য সমস্ত সম্পত্তি ও জীবনপধ্যন্ত পণ করিয়৷ 
আছ্লাদের সহিত যথাসর্বন্ব অপবাঁহিত করিয়াছিলে! এই 
সময়ে আমি তোমার অর্থরুচ্ছ, ও মাঁনমিক বৈকল্য দর্শনে 
তোমাকে পত্রী প্রদান করিয়া কোবধাধ্যক্ষ পিদ্ধিবাহারের নিকটে 
পাঠাই। পত্রে কেবল ইহাই লিখিত ছিল, “আমি এখানে 
নির্বিদ্বে আছি? তুমি আমাদের হুর্ভাগ্যের বিষয় প্রমারাধ্য। 


বাগবাহার। ৫৯ 
জননীঠাঁকুরাঁণীর নিকটে বিরত করিবে 19, নিদ্ধি তোমার হস্তে 
যে অমস্ত সুবর্ণপুর্ণ যুদ্রকোষ প্রেরণ করে, মে কেবল 
আমরাই ব্যবহার জন্য । পরে তোমাকে যখন মণিমাণিক্য ও বেশ- 
ভুষ[দি আহরণজন্য ইউজকফের বিপণীতে পাঠাই, তখন ভাবিয়! 
ছিলাম যে, অপরিচিতের মহ্িত আলাপ করা বণ্বিকের শ্বভাব- 
সিদ্ধধর্ধ। অতঞেব তোমার সহিত সখ্যতাস্থাপন ও নিজ গরিম। 
প্রদর্শনজন্য তোমীকে সে অবশ্যই নিমন্ত্রণ করিবে । ফলে আমার 
নেই অনুমান ব্যার্থ হুয় নাই। পরে যখন তুমি তাহার নিকটে 
বাগ্দত্ত হইয়। প্রত্যংগমন পুর্বক আমার নিকট তাহার নির্ধবন্ধ ও 
নিমন্ত্রণের বিষয় উল্লেখ করিলে, তখন আমার আনন্দের সীমা 
রহিল না । কারণ তাহা হইলে তুমিও তাঁহাকে প্রতিনিমন্ত্রণ ও নেও 
আগ্রহপূর্বক তাহা রক্ষা করিবে! এই জন্যই আমি ত্বরায় 
তোমাকে তাহার সকাশে পাঠাইয়? ছিলাম । তিনদিন পরে নিমন্ত্রণ 
রক্ষা করিয়! প্রত্যাগ্রমন করত বিলম্ব হেতু লঁজ্জত হইয়া! যখন তুমি 
আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেঃ তখন তোমাকে এই 
বলিয়। সান্তনা করিয়াছিলাম, *চিন্তা কি? মেব্যক্ত বিদায় না 
দিলে ভূমি কিরূপে আমিতে পার । ভবে একটা অন্যায় করিয়াছ। 
কোন্কালে প্রতিশোধ করিব বলিয়! কাহারও নিকট কতজ্ততা- 
পাশে বদ্ধ থাক বৈধ নহে । তাহাকে আহ্বান করা তোমার কর্তব্য 
ছিল । এক্ষণে যাওঃ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সঙ্গে লইয়া আইস।” 
পরে তুমি চলিয়া গেলে, আমি ভাবিলাম, ভোজের উপযোগী 
আয়্োজনত কিছুই নাই । যদি বণিক আইসে, কি করা যাইবে । 
সৌভাগ্যক্রমে বনহুকালাবধি পরে দেশের এই এেকটা প্রথা আছে 
বে, রাজাকে প্রাদেশিক কার্যকলাপের তত্বাবধারণ ও রাজত্ব 

ংগ্রেহজন্য বৎসরের মধ্যে আট মাঁ বাহিরে ও বর্ধার চারি মান 
রাজধানীতে থাকিতে হয়। যে সময়ের কথা বলা বাইতেছে, 


২০ বাগবাছার | 


দেশাধিপতি (এই হতভাঁগিনীর পিতা ) স্থানীয় বন্দোবস্ত জন্য হই 
তিন মাস রাজধানী ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব এই সুযোগে 
নিদ্ধিবাহার তোমার গমনের অব্যবহিত পরেই আমার অবস্থার 
বিষয় রাঁজমহিযীর (আমার জননীর ) নিকটে বিরত করিল । 

আমিও নিজ .ডুক্কতিহ্েতু লজ্জিত হুইয়৷ তাহার নিকটে গমন ও 

নহদয় খটন1 যথাষথ বর্ণন করিলাম । জননী অপত্য-ন্মেছ ও নিজ 

স্বভাব সিদ্ধ সরলতার পরতন্ত্র হইয়া অ+মার অন্ুদ্দেশবার্তী সাধ্যমতে 

সংগোপনের প্রয়াস পাইলেন | পরিণামে ঈশ্বর যাঁহাই করুন, 
আপাততঃ আমার দোষ সকল রাক্ট হওয়? অনুচিত বোধে তিনি 

তত্তাবৎ নিজ হৃদয়েই পোষণ করিয়! গোপনে কেবল আমারই অনু, 
অন্ধান করিতে ছিলেন। এক্ষণে আমাকে এরাপ অবস্থাপন্ন দেখিয়। 

ও আমার হুর্ভাগ্যের কাহিনী অবগত হইয়া? অশ্রু সন্বরণ করিতে 
পারিলেন না। কহিলেন, “মন্দভাগিনি ! তুমি যখন স্ষেস্ছা প্রবৃত্ত 
হুইয়া জিংহাঁসনের গৌরব ও..সম্রমলোপ করিয়াছ, তখন তোমার 
স্ৃত্যু হইল না কেন? তোমার অভাবে যদি আমাকে মৃত্যুর 
পাষাণময়ী শষ্যায় পাতিত হইতে হইত, তাহাঁও অকাতরে ল্য 
করিতাম। এখনও অন্ুতাপের সময় আছে । অদৃষ্টে যে কিছু 
ভূর্ঘটনীয় ছিল, ঘটিয়া শিয়াছে। অতঃপর কি করিবে স্থির 
করিয়াছ ৭ জীবন-ধাঁরণ ন1 শরীর-পতন 1” আমি অতিশয় লজ্জা- 
সহকারে এতিবার্দ করিলম, মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকপ্প 
বটে, কিন্তু হতভাখিনীর ললাটে তাহ লিপিবদ্ধ হয় নাই। হঃখে 
অপমানে জীবনধারণজন্যই আমি তাদুশ বিপজ্জীল অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হুইয়াছি। আর যদিও কলঙ্কের চিহ্কে আমার ললাট- 
দেশ অঙ্কিত হইয়াছে বটে, তথাপি আঁমি এমন কোন অপরাধ 
করি নাই যে, তজ্জন্য জনকজননীকে অপদস্থ হইতে হয় । আমার 
কেবল এই দুঃখ যে'হ্রাত্মদিগের ভুক্কৃতের প্রতিফল দিতে পারিলাম 


বাশবাহার । ৬ও 
না । আমি কিন! এইরূপ মন$কষ্টে রহিয়াছি, আর তাহারা স্বচ্ছন্দে 
কাণতক্ষপ করিতেছে 1 হায় ! রাজকন্যা হুইয়। তাহাদিগকে শীলন 
করিতে পার্িলাম ন1। এক্ষণে শ্রিচরণের একটা মাত্র প্রসাদ যাঁচ্ঞা 
করি আপনি যদি অন্থুগ্রহপূর্বক কোধাধ্যক্ষকে বলিয়া আমার গে 
ভোজের উপযোগী একটী আয়োজন করিয়। দেন, তাহ! হইলে 
নমন্ুণচ্ছলে হুরাত্মদ্বয়কে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের ডুষট 
চকীর্ষিতের অনুরূপ প্রতিফল প্রদান করিতে পারি ॥। আমাকে 
যেমন অনিলতা! উন্নমিত করিয়া আঘাত করিয়াছে, আমিও নেই 
রূপে তাহাদিগকে খণ্ড থণ্ড করির। প্রতিছিৎনাশিখা নির্ববাপিত 
ঝ্করিব, অন্যথ! মেই অনলেই আমাকে ভন্মীভূত হুইতে হইবে 
এই বাক্য শ্রবণে জননী বাৎসল্য প্রণোদিত হইয়া আমার সমস্ত 
দোষ হৃদয়ে নিহিত করিলেন এবং আমার সমগ্র গুহ্য ঘটনার 
নহুকারী সৈই খোঁজাকে দিয়া উৎ্মবোচিত সমস্ত উপাদান 
পাঠাইয়। দিলেন। প্রয়োজনমত পরিচারিকাঁদিও আসিয়? ভিন্ন 
ভিন্ন কার্ষ্যে নিযুক্ত হইল 1 সায়ংকালে তুমি যুবাকে লইয়া সমাগত 
হইলে । আমার ইচ্ছ1 কুলটাও সঙ্গে থাকে । এজন্য তাহাকে 
আনয়ন করিতে আজ্ঞ! দিলাম ।পরে নে আমিলে সভাস্থ নকলেই 
হুরাপানে মন্ত হইয়া! উঠিল, তুমিও মাদকতায় মৃতপ্রায় হইয়! 
পড়িলে। তখন আমি সেই হ্রাত্মদিগের শিরশ্ছেদজন্য একজন 
পুররক্ষিকাকে অনুমতি করিলে, মে তৎক্ষণাৎ অনি কোষমুক্ত 
করিয়! উভয়ের শিরশ্ছেদন পুর্ববক সর্বাঙ্দ রক্তে রঞ্িত করিয়। 
দিল। | 
তোমার প্রতি আমার ক্রোধের কারণ এই যে, আমি তোঁষাকে 
অতিথিগণের সমুদাচরণ কাষেযইনিযুক্ত করিয়াছিলাম, অচির- 
পরিচিত ব্যক্ভিগণের সহিত পানোন্মৃত্ত হইতে অনুমতি প্রদান করি 
নাই। জুতরাঁৎ তোমার মুঢ্রোচিত আচরণে অতিশয় অসন্তুষ্ট 
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হুইলাঁম। যাহার! সুরাপাঁনে উদ্ভান্ত হইয়া! জ্ঞান হারায়, 
তাহাদিগের নিকট কি কোন বিষয়ে দঢ়তার আশ। করা যাইতে 
পারে কেবল তোমার পুর্ববোপকারের প্রতিক্রিয়ার্থ আমি 
তোমার লমস্ত দোষ মার্জন] করিলাম । এই আমার সমস্ত বৃত্তান্ত 
আসুলতঃ বার্ণত হইল। আর কোন প্রশ্ন করিও না। এক্ষণে 
আমি যেমন তোমার ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া তোমার সকল বালনাই 
পূর্ণ করিলাম, তেমনই তোগাকে আমারও অভিলাষ পিদ্ধা করিতে 
হইবেক | আমর বিবেচনায় এ নশরে অবস্থান কর! আমাদিগের 
কাহারে! পক্ষে সঙ্গত হইতেছে না। এক্ষণে তুমি আমার প্রভু, 
যাহা সদ্বিবেচনা হয় কর । হছে দেবনিষ্ত তাপনর্থণ। রাজনন্দিনী 
' এইক্ূপে আত্মবত্তান্ত বিবরিত করিলেন । আমি তাহার প্রণয় 
বাগুরায় জড়িত হুইয়াছিলাম ও সর্বান্তঃকরণে তদীয় ইচ্ছাকে 
নারাৎসার বলয় বোধ করিতাম। অতএব কহিলাম, “বরুণীয়ে ! 
আপনার উপদেশই আমার শ্রেয়ঃকপ্প, আমি অবিচারে আপনার 
নমস্ত মনোরথ সাধন করিব। 


ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
স্পা পাক পসক বাপ 

রাঁজবাল! আমাকে তদীয় পরামর্শানুরূপ কাঁধ্যে উদ্যোগী ও 
সমুস্ুক দেখিয়া রাঁজকীয় মন্দুরী হইতে ছুই'টী বলিষ্ঠ এবং দ্রুতগামী 
অশ্ব অনিয়নপুর্ধবক প্রস্তুত রাখিতে অনুমতি করিলেন । আমিও 
তথায় গমন করিয়! অভিমত অশ্বযুগল নির্ববাচনপুর্বক সুসজ্জিত 
করিয়া গুঁছে লইয়|! আমিলাঁম। পরে কয়েক দণ্ড রাত্রি আছে, 
এমন সময়ে রাজসীমস্তিনী পুরুষের বেশভুষা ও আয়ুধ পরি গ্রহ 
করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন $ দেখিয়া! আমিও নানাবিধ 
গ্রহরণ ধারণ করিয়! অপরটীতে আরোহণপুর্বক তৎসমভিব্যাহারে 
গৃহনিষ্ষান্ত হইলাম । রাত্রি প্রভাত হইলে আমর! বিশাল একটা 
জলাশয়ের পুলিনদেশে উপনীত হইলাম? তথাঁয় অশ্ব হইতে 
অবরোহণপুর্ববক প্রাতঃকুত্য ও ভোৌজনাঁদি সমাপন করিয়া পুনর্ববার 
অশ্বারোহণে যাত্রা করিলাম। রাজপুক্রী মধ্যে মধ্যে বলিতে" 
লাগিলেন “দেখ ! আমি তোমার জন্য লজ্জা! শরম জম্পদ স্বদেশ ও 
জনকজননী--সকলই পরিহার করিয়াছি । এক্ষণে যেন আমাকে 
মেই পরর্বকথিত শঠের ন্যায় কৃতদ্বতাঁচরণ করিও না।” আমি 
কণনবা অধ্চঃক্লেশ নিবারণজহ্য ভিন্ন ভিন্ন ব্ষয়ের সঙ্গ করিতে 
লাঁগলামঃ আর কখনব। তাহার সংশয় নিরাকরণমানসে 
গ্রশ্মেভতরে কহিলাঁম, “সকল মনুষ্য একরূপ নহে । বোধ হয় লেই 
পামরের জন্মগত দোষ ছিল, তাঁহাতেই সে তাদৃশ আচরণে প্রবৃত্ত 
ইইয়াছিল। কিন্তু ধাহার উদ্দেশে এই অবৈতনিক ভৃত্য জীবন- 
সর্বস্ব উৎসর্গিত করিয়াছে এবং তন্রিবন্ধন যিনি তাহাকে সর্ব- 
বিধায়ে উন্নমিত করিয়াছেন, তিনি যদি তাহার চর্মে পংদ্ুকা 
নির্মাণ করিয়াও পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তথাপি তাহার 
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আপত্তি নাই।” এইরূপ কথোপকথনে লময়াঁতিবর্তন ক্রমে আমর! 
দ্রুতবেগে দিবাঁরাত্রি চলিতে লাখিলাম॥ মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হইয়! 
একএকবার অবতরণ প্রর্বক বন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়! 
চকমকির অশ্মিতে আহার্য্য প্রস্তুত করত সঙ্জে যে লবণ ছিল, তাঁছার 
সহিত মিশ্রিত করিয়া আহার করিলাম। ভোজনব্য।পকালে 
ঘোটক ছুইটিকে কবিকযুস্ত করিয়া দিতাঁম। গাহাঁর1 মহাঁনন্দে 
তৃণাদি ভোজন করিয়া ক্ষুধাশ।ভ্তি করিত। অতঃপর একদিন 
আমর! বহুবিস্ত.ত একটি প্রান্তরে আসিয়। উপস্থিত হইলাম । ক্ষেবত্রটি 
সমতলঃ কিন্তু বিজন! ৫সই মনুষ্যনমাখমশুহ্য শঙ্কর প্রদেশেও 
কেবল একমাত্র নৃপাঁলতনয়ার সহবাসহেতু দিবামাঁন উৎসবময় ও 
, তমান্বিনী মগুময়ী বলিয়] শরতীয়মান হইয়াছিল । 
গমনের বিরাম নাই ; আমরা ক্রমশঃ অগ্রনর হইতে হইতে 
প্রকাণ্ড একটী পয়োরাশির সমীপবর্তাী হুইলাম। দৃশ্যটা এরূপ 
লো'মহর্ষণ যেদর্শনমাত্রেই অতি নির্ভীক চিত্তেও চাঁপল্য জন্মে । তীর 
হইতে যতদুর দৃষ্টি সর্ধালিত হইতে পারে, অখণ্ড জলরাশি ব্যতীত 
আর কিছুই নেত্রগৌচর হয়না। আমি নেই অন্ুরাশির কুল কিন্বা 
নাম কিছুই জানিতে পারিলাম না। তখন “হা ভগবন্‌! কিরূপে 
এই ছস্তর পাঁরাঁবার অতিক্রম করিব এই বলিয়া সেই নিদারুণ 
ঘটনার বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিলাম। ভাবিলম, রাঁজ- 
পুজীকে এইস্থানে রাখিয়া নৌকার চেষ্টায় গমন করি, তিনি ও 
ইত্যবসরে বিশ্রামসেবাঁয় ভ্রমণক্লেশশীস্তি করুন। অনন্তর তাহাই 
পরিকণ্পন1 করিয়া রাজনন্দিনীকে সন্বোধনপৃর্বক কহিলাঁম, 
“রাজকুমারি ! আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ 
অঞএ্নর হুইয়! পারের কোন একটা উপায় করি ।১১ তিনি কহিলেন, 
“যাও, আমি একান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসাকুল হইয়াছি। তুমি 
প্রাবাহাতিক্রমহেতু উপয়ান্বেষণে নিদ্ধীন্ত হইলে আমি এরেইস্থানে 
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বলিয়া! আরাঁমলাভ করিব। লেইস্থানে একটি অশ্ব বৃক্ষ ছিল। 
বৃক্ষটি ঞেরূপ প্রকাণ্ড যে, তলদেশে এককালে এহ্ত্র ঘোটক, 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেও রৌদ্র কি্বা বুনিতে কষ্ট পাইতে হয় না । 
রাজবালাঁকে নেইম্ছানে বাখিয়া আমি নিষ্কীন্ত হুইলাম। পরে 
ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া প্রধাহুমধ্যে কি তৎনন্নিহিত এদেশে 
মান্বষের কোন নিদর্শন ন' পাইয়! অবশেষে নিতান্ত হতাঁশ হইয়া 
গ্রতিনির্ত্ত হইলাম, কিন্তু রাজকন্যাঁকে দেখিতে পাইলাম না। 
তন্ুহুর্ভে অন্তঃকরণ যে কি ভাবে পর্য্যাফ়িত হইয়াছিল, তাহ! 
কেমন করিয়? বর্ণন করিব । ইক্্রিয় সকল আমাকে ত্যাগ করিয়। 
তোল । আমি হতবুদ্ধি হইয়া! রাজবালার অন্বেষণকণ্পে কখন বৃক্ষারূঢ 
হুইয়| পত্রেপত্রে শাখায়শাখায় সন্ধান করিতে লাঁখিলাম) কখন 
অধঃপ্তিত হুইয়] বুক্ষের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে লাশিলাম £ 
কখন শোকে রোদন করিতে করিতে তারন্বরে চিৎকার করিয়। 
উঠিলাম ১ কখনব পুর্ব হুইতে পশ্চিমে উত্তর হুইতে দক্ষিণে 
দৌড়িতে লাঁগিলাম। সজ্ফেপতঃ আমি ক্ষিপ্তের হ্যায় উদ্তুণান্ত হইয়। 
সকল স্থানেই অন্বেষণ করিলাম । কিন্তু যখন কুত্রাপি সেই হর্লভ 
রত্বের উদ্দেশ পাইলাম নাঃ তখন কিংকর্তব্যবিযুঢ় হইয়! রোদন 
করিতে লাখিলাম ৷ অতঃপর কথঞ্চিৎ চেতিত হইয়। ইতস্ততঃ বিচরণ 
করিতে করিতে ভাবিলাঁম, হয়ত কোন প্রেতযোনি আমার 
বক্ষ?স্থলে শল্যবিদ্ধ করিয়। তাহাকে হরণ করিয়া থাকিবে কিন্ত! 
ভাহা'র স্বদেশীয় কোন ব্যক্তি সন্ধান পাইয়? অনুসরণ করিয়াছিল, 
পরে তাহাকে একাঁকিনী পাইয়া! শ্বদেশপ্রতিগমনের প্রবৃত্তি 
দিয়াছে । 

ইত্যাকার চিন্তায় অভিভূত হুইয়া আমি বেশভূষ! ত্যাগ করত 
যোগীবেশ ধারণ এবং নেই প্রাণময়ীর অন্বেষণ জন্য নিরিয়। দেশে 
ধামন করিলাম। তথায় উদয়ান্ত পর্য্যন্ত চারিদিকে পর্যটন করিতাম 
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এবৎ যেখানে রাত্রি হইত, সেই খানেই শয়ন করিয়া থাঁকি- 
তাম। এইরূপে কয়েকদিন সিরিয়ার অন্তস্তল পর্ধ্যস্ত অনুনন্ধান 
করিলাম, কিন্তু ক্ুত্রাপি তাহার কোন উদ্দেশ কি কাহারও নিকট 
কোনন্ূপ সন্দেশ পাইলাম না এবং তীহাঁর সহসা এরূপে অদৃশ্য 
হইবার কারণ কিঃ অনুধাবন করিতে পারিলাম না। অবশেষে 
নৈরাশেযে জীবনাশ বিসজ্ন দিয়া বনাকীর্ণ একটা পর্বতশুলগে 
আরোহন করিলাম । বাসনা, তথা হইতে নিপতিত হইলে 
প্রস্তরাঘাতে মস্তিকষচূর্ণ হইয়| যাইবে এবং তাছাহইলেই এই ক্রেশ- 
কর স্থিতিক্রম পধ্যবনিত ও বর্তমান ছুঃখভাঁর অপবাছিত হইবে | 
এইরূপ সঙ্কপ্পারূঢ হইয়। লক্ষ প্রদানের উপক্রম করিতেছি, হস] 
কে আমার হস্ত ধারণ করিল । তখন কথঞ্চিৎ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হুইয় 
সম্মখে একটী অশ্বীরোহিমুর্তি দৃষ্টিগোচর করিলাম। তাহার 
সব্বাঙ্দ হরিণ পরিচ্ছদে আরুত। তিনি আমাকে সম্ভাষণ 
করিয়! কহিলেন, "তুমি কি জন্য ম্বত্যুকামন! করিতেছ ৭ এঁশিক 
প্রসাদ লাভে হতাঁশ হওয়া পৌরুষেয় নহে। যতক্ষণ»্বাসপ্রশ্বাস 
বছিবে, তাবৎ আশ ত্যাঁগ কর উচিত নয়। অত্র লিরিয়। প্রদেশে 
তুমি অতি শীত আর তিনজন উদানীনকে দেখিতে পাইবে । 
তাহারাও তোমার ন্যায় দৈব ছূর্ঘটনায় প্তিত হইয়া! অন্ুরূপ 
রেশে বিড়স্বিত হুইয়াছেন। এদেশের রাজার নাম আজাদবক্ত, 
তিনিও মনোবেদন্য় কাতর আছেন। যখন তোমার ও প্রস্তাবিত 
পরিব্রাজকগণের সহিত রাজার সাক্ষাৎকার হইবে, সেই সময়ে 
তোমাদের স্ব স্ব মনোবাঞু1 পূর্ণ হছইবেক।” আমি এইকথা শুনিয়া 
তৎক্ষণাৎ লেই স্বর্গীয় দৃতের চরণলগ্ন অস্ক,শ ধারণ করিলাম এবৎ 
তাহ ফুম্বন করিয়া কছিলাম, দেবদুত ! আপনার এই কয়েকটা 
কথায় আমার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইয়াছে, এক্ষণে জন্ুকম্পা 
প্রকাশিয়া বলুন, আপানি কে, ও আপনার নাম কি? তিনি কিলেন 
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আমার নাঁম মর্তজ-আলি, হৃস্থদিগকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করাই 
আমার চিকীর্ষিত। এই কথ! বলিয়া! তিনি অদৃশ্য হইলেন। বিস্তারে 
প্রয়োজন নাই, আমি সেই বিপভ্রাতার প্রযুখাৎ এই সুখমরী 
বার্তা প্রাপ্ত হুইয়৷ পরম আনন্দে কনফাঁফিনোপাল যাত্রা করিলাম 
এবং পথিমধ্যে প্রান্তনবিহিত মানা সঙ্কট অতিৰর্তন করিয়া পরমা- 
আর প্রপাদে রাজবালাকে পুনর্বার লাভ করিবার সন্কল্পে সৌভাগ্য 
ক্রমে আপনাদের দর্শনলাভ করিয়াছি? অদ্য সেই প্রত্যাদষ্ট মিলন 
সংঘটন ও পরম্পরের আলাপ পরিচয় হুইয়াছে। এক্ষণে রাজ] 
আজদবক্তের সহিত পরিচয় হইলেই আমাদিখের পঞ্চজনের মনেভি- 
লাষ পুর্ণ হয়। ছে শুদ্ধ যোগীশ্বণ! আপনারাও জশ্বরের 
নিকটে প্রার্থনা করুন যেন, তাহাই হয়। হে পবিভ্রাত্ম উপদেক্টু- 
গণ? এই পরিত্রাজকের অদৃষ্টে যে সমস্ত বিড়ম্বনা সঙ্ঘাঁটিত 
হইয়াছিল, তত্তাৰৎ অবিকল বিবরিত হুইল। এক্ষণে দেখা- 
যাউক, রাজপুক্্রীর বিরহজমিত হুঃখ ও ক্লেশপরস্পরা কতদিনে 
প্রীতি ও আনন্দে অন্বর্থ হয়। আজাদবক্ত একান্তে আমীন 
হুইয়। দ্বিতীয় পরিব্রাজকের বিবরণ শ্রবণমাননে নীরবে ছিলেন । 


ইডি পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 


বপন হডহাাছারাট 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
শ৯ ক হাজি? 
দ্বিতীয় উদাশীনের বৃত্তান্ত । 
দ্বিতীয় উদ্দাসীন সচ্ছন্দ পূর্বক উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন ৮ 

শুন শুন যোঁথিগণ ! মম বিবরণ। 

আঁমুলতঃ বলিতেছি করহে শ্রবণ । 

বৈদ্যের অসাধ্য ব্যাধি, নাহি প্রভীকার। 

উপশম-_শীম্বাতিথ যাতনা আমার ॥ 

ছে টীরধারীগণ ! এই হতভাগ্য পারস্যদেশীয় রাঁজপুভ্র। 

মকল কলায় বিশারদ ব্যক্তিগণের জন্ম ভূমি বলিয়] ইস্পাহান 
নগর (পারস্যের তদানীন্তন রাজধানী) ধরিত্রীর অর্ধকণ্প বূপে 
আখ্যাত হুইয়। থাকে । অপ্তদ্বীপমধ্যে তাদৃশ প্রাচীন রাজ্য আর 
নাই। সগ্তগ্রহষধ্যে প্রধানতম অতিবলী গ্রহ তথায় সর্ববথা অনুকুল। 
তথাকাঁর জঙবাধু স্ফর্তিকর এব অধিবালিগণ সুত্র ও শিষা- 
চাঁর। আমার পিতা ( পাঁরম্যের রাজ! ) আমাকে রাজনীতি 
ও ব্যবশারশীত্র শিক্ষা দিবার জন্য শৈশবাবস্থাতেই নান! কল! 
ও শাজ্রবিশীরদ বিজ্ঞ অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পণ করেন । সুতরাং 
সর্বববিষয়ে সুস্ঠ,বূপে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়। আমি অপ্পকাল মধ্যেই 
বিলক্ষণ বুযুৎপত্তি লাঁভ করিতে লাখিলাম। ভগবানের প্রসাদে চতু- 
দ্বশবর্ষ বয়ঃক্রমকাঁলে আমি সমস্ত দর্শনশীত্ত্র, আলাপবৈদগ্ধ্য ও 
ভদ্ররীতিপদ্ধতি এবং নরপাঁলগণ্রে জ্ঞাতব্য তাবদিষয় প্রকুউরূপে 
শিক্ষা করিলাম। পণ্ডিতগণের নৎনর্গে থাকিয়া ভ্রাকাজ্ 
রাজপুক্র, যোদ্ধা ও ভিন্নতিম্ন দেশের ইতিহাসশ্রবণে আমার অধ্য- 
বায় সুচিত ছইত। একদা জনৈক পুত্ারস্তবিৎ বুদ পগ্ডিতবর 
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আমাকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন যে, যদিও মাঁনব জীবনে আস্থা- 
নাই, তথাপি তাহাতে এরূপ উৎকৃষ্ট পুরুষার্ঘপরম্পর1 নিহিত 
আছে যে, তজ্জন্য শেষ বিচারের দিন কাহারো কাহারে! নাম 
প্রতিষ্ঠার সহিত কীর্ভিত হইবেক। আমি নেই সদগুণগ্রামের 
অনুকরণমানসে শুশ্রুযু হইয়এ তাহাকে নেই যশোধনগণের রুতিত্ব 
বর্ণন করিতে অন্থরোধ করিলাম । তিনি হাতেমতাইয়ের প্রসঙ্গ 
করিয়! কহিলেন, “হাতেমের সকালে আরবদেশে নাউফল নাঁমে 
র।জ। ছিলেন। রাঁজার হাতেমের প্রতি তদীয় স্ুক্কতি-প্রতিষ্ঠাজন্য 
বিজাতীয় শক্রুতা ছিল। এজন্য একদ1 কতকগুলি মৈন্য সংগ্রহ- 
করত যুদ্ধার্থা হইয়া তিনি হাতেমের বিরুদ্ধে যাত্রা! করিলেন। 
হাতেম নিতান্ত শিষ্প্রকতিক ছিলেন এবং ঈশ্বরকে ভয় 
করিতেন। অতএব ভাঁবিলেন, “আমিও যদি যুদ্ধসজ্জ1! করি 
তাহা হুইলে বিস্তর রক্তপাত ও ঈশ্বরসৃষ্ট জীবকুলের খ্বংস হইবে, 
সুতরাঁ আমার প্রতি হার কোপ সুচিত হইবেক।” এইরূপ 
চিন্ত। করিয়! সমস্ত পরিত্যাগীকরত কেবল জীবনমাত্র লইয়া হাতেম 
পলায়ন করিলেন এবৎ পর্ধত গুহায় গিয়। লুক্কায়িত রহিলেন। 
রাজ হাতেমের পলায়নবার্তা প্রাপ্তিমাত্রে তাহার যথাসর্ঝস্থ 
আত্মসাৎ করিয়া ঘোষণ! করিয়৷ দিলেন, যে ব্যক্তি হাঁতেমকে ধুত, 
করিয়া! আমার নিকটে আনয়ন করিবে, তাঁহাকে পঞ্চশত সুবর্ণ 
পারিতোধিক প্রদত্ত হইবেক। এই ঘোঁষধণ! শ্রবণে লকলেই 
পুরস্কীরলোল্ুপ হইয়া পলাঁয়িতের অন্থুসন্ধান করিতে লাগিল । 
একদা জনৈক বর্ষবর নিজ বনিত ও শিশুত্রয় সঙ্গে লইয়। কাঁন্ঠ 
আহরণ করিতে করিতে যে স্থানে হাতেম লুক্কায়িত ছিলেন, 
সেই খানে গিয়া ইন্ধনখণ্ডনকল চয়ন করিতে লাগিল। এই 
সময়ে বরাঁয়নী বলিতে লাগিল, যদ্দি ভাগ্য অনুকুল হইত তাহী- 
হইলে হাতেমকে ধৃত করিয়। নাউফলের নিকটে লইয়। যাইতাঁম ও 


৭০ বাগবাহার । 
পাঁচশত নুবর্ণ পুরস্কার লাঁভ করিয়া? উপস্থিত ক্রেশ ও যন্ত্রণাঁজাল 
হুইতে যুক্ত হইয়1 সুখে সচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করিতে পারিতাম। 
প্রাচীন কাঁন্ঠজীবী বলিল+ “তুমি কি বলিতেছ? অদৃষ্টের লিপি অস্থু- 
গারে আমাদিগকে নিয়ত কাষ্ঠনংগ্রহছ করিয়া মস্তকে গ্রহণকরত 
হটে গিয়। বিক্রয় ও তল্লুন্ষযূল্যে আহার্ধ্য ও লবন আহরণ করিতে 
হুইবেক” অথবা একদিন নক্লকেই নিংহের উদরনাৎ হইতে 
হুইবেক। এক্ষণে ক্ষান্ত হইয়া আপনার কার্য কর। হাতেমই বা 
কেন আমাদের হস্তে পতিত হইবেন, আর রাঁজাই বা কিজন্য 
পারিতোৌষিক দেবেন ?” বৃদ্ধা একথায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাথ করিয়। 
নীরবে রহিল । হাতেম তাহাদের কথোপকথন সকলই শুনিলেন । 
ভাঁবিলেন, এই দ্ূস্থছদিগের ভাঁগ্যোন্রতি ও মনোরথ পুরণের প্রকৃত 
অবনর উদ্দিত হইয়াছে,অতএব লামান্য প্রাণ রক্ষার্থ তাহাতে উপেক্ষা 
করিয়া এস্থানে লুক্কায়িত থাক দয়! বা মলুষ্যোচিত কর্ম হইতে- 
ছেনা1। ফলতঃ যাহার শরীরে দয়! নাই, সে মনুষ্য নহে, আর 
যাহার স্েহ মমতা নাই, নে পশুহন্তা (কশাই )। 
শাঁধিতে দয়ার কাধ্য নরের নৃজন। 
দেবেতে অভাব নাই করিতে সাধন ॥ 
অবশেষে মহাত্মা হাতেম আর গুহামধ্যে থাকিতে পাঁরিলেন 
না। কান্ঠজীবীর কথোপকথন শুনিয়া বহির্থমন পুর্ব্বক কহিলেন, 
“নখে ! আমিই হাতেম, আমাকে নাউফলের নিকটে লইয়া]! চল। 
আঁমাঁঝে দেখিলে তিনি তোঁমাঁকে অঙ্গীক্কত অর্থ প্রদাঁন করিবেন 1৮ 
কান্ঠজীবী কহিল, “সত্য, এরূপ করিলে আঁমাঁর উন্নতি ও স্ুখসাধন 
হুইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি আপনাকে কি রূপ আচরণ করিবেন 
তাহ! কে জানে ? যদি আপনার প্রাণবধ করেনঃ তখন আমি কি 
করিব ৭ অতএব অর্থলোৌভে আপনাকে কখনই শক্রহন্ডে সমপপণি 
করিতে পান্িব না। বিশেষতঃ সেই অর্থেই বা আমার কতদিন 
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চলিবে, আঁর কত'কাঁলই বা জীবিত থাকিব? ্বত্যু হইবেই হইবে । 
তখন ঈশ্বরের নিকটে কি বলিয়। প্রতিবাদ করিব ?” হাতেম নির্বন্ধ- 
সহকারে কহিলেন,“তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল । আমি স্বইচ্ছয় 
যাইতেছি। ধন দিয়াই হউক আর জীবন দিয়াই হউক, লোকের 
উপকার করাই আমার হৃদয়ের একমাত্র লক্ষ্য । কেনন। তুদপেক্ষ। 
সতকর্্ম আর নাই।” কিন্তু বৃদ্ধ পুরস্কার প্রত্যাশায় তাঁহাকে অঙ্গে 
লইয়! যাইতে কোনমতে ই সম্মত হুইল না। তখন তিনি নিতান্ত 
হতাশ হইয়! কহিলেন, “তুমি যদি আমাকে লইয়! ন! যাও, আমি 
স্বয়ং রাজার নিকটে গিরা বলিব, তুমিই আমাকে পর্বতকন্দরে 
লুকাইয়! রাখিয়াছিলে ।”” বৃদ্ধ হালিয়া কহিল, “যদি ভাঁল করিতে 
গিয়া মন্দ হয়, তবে জানিলাম আমার অদৃষ্ট মন্দ । 

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কতকগুলি লোক 
আনিয়! তাহাদিগকে ৰেউন করিল এবং হাঁতেমকে চিনিতে পারিয়। 
রুদ্ধ করিয়া! লইয়া গেল । রৃদ্ধও দুঃখিত মনে নীরবে তাঁহাদের 
অন্থসরণ করিতে লাগিল । অতঃপর সকলে রাঁজনন্রিধানে উপনীত 
হইলে নাউফল জিজ্ঞানিলেন, হাঁতেমকে কে প্রথমে ধৃত করিয়াছে ? 
জনৈক দাত্তিক বর্বর স্পর্দা করিয়া কহিল, আমি ব্যতীত এবূপ 
কাধ্য আর কে করিতে পারে %৭ এই কৃতিত্ব আমারই, আমিই 
কীর্তিপতাক1 আকাশে রোপিত করিয়াছি । আর একজন গর্বিত 
ভাবে বলিল, « আমি অনেক দিন অবধি বনেবনে অন্বেষণ 
করিতেছিলাঁষ, পরে তথায় দেখিতে পাইয়ী ইহাকে ধুত করিয়। 
আনয়ন করিয়াছি । এক্ষণে বিচার করিয়া আমাকে অঙ্গীকৃত 
পারিতোঁষিক প্রদান করুন। এইরূপে সুবর্ণমুদ্রার লোভে 
প্রত্যেকেই বলিডে লাগিল, আমিই এই কার্ধ্য করিয়াছি! কেবল 
সেই বদ্ধ কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হুইয়া তথাবিধ অহমহমিক। 
শ্রবণ করত হাঁতেমের নিমিত্ত নীরবে রোদন করিতেছিল। 


শহ বাগবাহার। 

এইর্পে যখন সকলেই নিজনিজ সাহস ও বীরত্বের 
পরিচয় দিতেছিল, হাতেম রাজাকে সম্বোধন করির! কহিলেন, 
আপনি যদি প্ররত ঘটনাটা জানিতে চান, আমি বলিতেছি 
শ্রবণ করুন। এ যে ব্ৃদ্ধটী কিঞ্চিৎ অপনৃত হইয়া দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে, আমি বপিতেছি, এ ব্যক্তিই আমাকে এ্রেস্থুলে আনয়ন 
করিয়াছে । যদি বাহ্য ভাব দেখিয়া আভ্যন্তরিক তত্ত্ব নির্ধারণ 
করিতে পারেন, তবে সত্যের উদ্ভেদ করিয়া! ইহাকে স্বীরত 
পুরস্কার পদাঁন করুন । অবয়বের মধ্যে রমনা সমধিক মুল্যবান । 
সেই জিহ্বাদ্বারা যাহ] প্রতিজ্ঞা করা যায়, মনুব্যমাত্রেরই তাহা 
পালন করা কর্তব্য । ঈশ্বর যদ সেই বাগযন্ত্র পশুদিগকে প্রদান 
করিতেন, তাঁহাঁহইলে মন্ুষ্য ও পশুতে কি ভেদ থাঁকিত? নাউফল 
বর্ধবরকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, যথার্থ ঘটনাটী কি বল? 
কে হীতেমকে ধূত করিয়া আমার নিকটে আনিয়াছে? 
নেই সরলম্বভাব বর্ধায়ান. আনুপুর্ত্ণিক সমন্ত ব্রত্তান্ত বর্ণন করিয়! 
কহিল, হাতেম কেবল আমারই জন্য স্বইচ্ছায় এখানে আনিয়াছেন। 
নাউকল হাঁতেমের এই পুরুষোচিত কার্যে অতিশয় বিশ্ময়াবিষট 
হইলেন ১ কহিলেন, কি আশ্চর্য্য বদান্যতা ! হাতেম! তুমি পরের 
উপকারের জন্য নিজ জীবনের ও মায় কর না? যাহার হাতেমকে 
ধরিয়াছে বলিয়! মিথ্যা অহঙ্কার করিয়াছিল, রাজা তাহাদিগের 
হস্ত পশ্চাঁৎ দিকে বদ্ধ করিয়া ৫০০ শত স্বর্ণের পরিবর্তে পাচশত 
পাছুকাঘাতে প্রাণবধ করিতে অনুমতি দিলেন? তৎক্ষণাঁৎ 
তাহাদিগের মস্তকে এরূপ পাছুক। প্রহার আরম্ত হইল যে, সমস্ত 
কেশ উঠিয়া! গেল। 

স্বষাবাদের ন্যায় প্রত্যবায় আর নাই। ঈশ্বর সকলকেই এই 
বিড়ম্বনা হইতে রক্ষ! করুন। অনেকেরই মিথ্যা কছিবার অভ্যাস 
আছে, অথচ ধর] পড়িলেই তাহারা আবার শান্তিভোথ করিয়া 
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থাকে । নাউকল মিথ্যাঁবাদীদিগ্ধকে কন্মোচিত দণ্ডবিধাঁন করিয়া 
ভাবিলেন, যিনি এরূপ ঈশ্বর পরায়ণ, যাহার নিমিত্ত সহঅসহত্র 
ব্যক্তি স্বখী এবং যিনি হুঃখিগণের জন্য নিজ জীবনেও মমত করেন 
না, তাহার সহিত বৈরঙ্গভাব নিতান্ত অপৌরুষেয় । তখন নিতান্ত 
অমায়িক ও বন্ধুভাঁবে হাতেমের হস্তধাঁরণ করিয়া! কহিবেন, হুইবেনা! 
কেন? এরূপ কাধ্য তুমি ভিন্ন কি অন্যে জম্তবে? অতঃপর 
তাহাকে সম্মানের সহিত আপন পার্খে উপবেশন করাইয়। 
অপহৃত ধনসম্পত্তে সমস্ত প্রত্যর্পণ করত গুনর্বার তাই জাতির 
অধিনায়ক করিয়া] দিলেন এবং বুদ্ধকে রাজকোষ হইতে অঙ্গীকৃত 
স্বর্ণ প্রদানের অন্থমতি করিলেন । সে রাঁজীকে আশীর্বাদ করিয়া 
প্রস্থান করিল । | 

আমি (২য় উদালীন ) হাঁতেমের মহান্থভাঁবতার রৃভাস্ত 
আকর্ণন করিয়া! মনে মনে অতিশয় লঙত্জিত হইলাম । ভাঁবিলাম, 
হাতেম আরবদিগের অন্প্রদাররবিশেষের অধ্যক্ষ হুইয়। কেবল একটটী- 
মাত্র সৎকর্মের নিমিত্ত এরূপ বিখ্যাত হুইয়াছিলেন যে, অদ্যাপি 
উহ? সথাজে প্রনিদ্ধ রহিয়াছে ১ আর আমি ঈশ্বরান্বগ্রছে সমগ্র 
পাঁরস্যদেশের অধিপতি হুইয়' যদি অনুরূপ প্রতিষ্ঠাল/ভ করিতে 
ন। পারি, তবে তাহার ন্যায় আক্ষেপের বিষয় আর কি হুইতে 
পারে ৭ বাস্তবিক সংসারে দয়ার সদৃর্শ গুণ নাই। মনুষ্য ইহলোকে 
যাহ কিছু দান করেন, পরলোকে তাহার ফলপগ্রাণ্ড হইয় থাঁকেন। 
যে ব্যক্তি একটা মাত্র বীজ রোপণ করেঃ নে পরিণামে বিস্তর 
ফললাভ করিয়া থাকে । এইরূপ চিন্তায় অবগাঢ় হুইয়। পুর- 
রক্ষককে আহ্বান করত কহিলাম, «পুরীর বহির্ভাগে অবিলম্বে 
এমন একটা প্রানাদ নিশ্বাণ করিবে যে, তাহাতে অতি উচ্চ 
চলিশটা তোরণ থাকে 1, অত্যপ্পকাঁল মধ্যেই অভিমত পুরী 
প্রস্তুত হইলে আমি এ্রতিদিন তথায় গমন করিয়া অশরণ দরিদ্র- 
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৭৪ বাগবাহার। 
দিকে সুবর্ণ ও রজতমুদ্রা বিতরণ ও যাঁচকদিগকে প্রার্থনান্ুযায়ী 
অর্থ প্রদান করিতে লাবিলাম। সজ্ক্ষপতঃ চলিশটি ছার দিয় 
আনিয়া! আমার নিকটে যে যাহা চাছিত, তাহাকে তাহাই দিতাম | 
একদা জনৈক উদামীন সম্মুখস্থ দ্বার দিয়! আমার নিকটে 
আগমন করত কিঞ্চিৎ যাচ্ঞ1! কনিলে আমি তাছ্াকে একী সুবর্ণ 
মুদ্রা প্রদান করিলাম । মে আবার দ্বিতীর দ্বার দিয়া আসিয়! 
দ্রইটা সুবর্ণ প্রার্থনা করিল। আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াও 
নুবর্ণদয় প্রদান করিলাম, আপত্তি করিলাম না । এইরূপে সে 
এক একটী করিয়! ক্রমে সকলদ্বার দিয়াই আমার নিকটে গ্রত্যেক 
বারে এক একটা বর্ধিত সুবর্ণ প্রার্থনা করিল । আমিও ন্বেচ্ছা পুর্ববক 
. অজ্ঞতার ভাণ করিয়া তাহার ইচ্ছা লম্পাদন করিলাষ। পরে চত্বা- 
রিংশৎ দ্বার দিয়া! আসিয়া আমার নিকটে ৪০টা চল্লিশটী স্বর্ণ 
চছিলে আমি তাঁহাও দিলাম । কিন্তু এত অর্থ পাইয়াও মে আবার 
প্রথম দ্বার দিয়! ভিক্ষার্থী হুইয়। উপস্থিত হইল । আমি তখন 
তাহার এই নির্লজ্জ আচরণ দেখিয়। কছিলাম, “অছে লুব্ধ ফকীর ! 
তুমি কেমন লোৌক? ককীর শব্দের তিনটা অক্ষরের তাৎপর্য্য 
জাঁনন1? ফকীর মাত্রেরই তাহ! জানিয়া কার্যয করা উচিত 1১, সে 
কহিলঃ হে বদান্যবর ! আপনিই তাহা ব্যাখ্যাত করুন। আমি 
কাঁহলাঁমঃ ফি অর্থাৎ ফাক] অর্থ উপবাস, কাফ অর্থাৎ 
কুইনাটঅর্থ সহিক্ুতা, রি অর্থাৎ রেজা অর্থ ঈশ্বরারাধন1। যাহার 
এই তিনটা গুণ নাই, মে কখনই ফকীর নছে। তুমি যথেষ্ট 
পাইয়াছ। আপাতিতঃ তাহার ব্যবহার কর। পরে সমস্ত 
নিঃশেষ হইলে আমার নিকট হইতে আবশ্যকমত লইয়া 
যাইও । আমার এই দান অভাব মোচনের জন্যঃ অঞ্চয়ের 
নিমিত্ত নহে । লুব্ধ ! তুমি ক্রমে এক একটা বৃদ্ধিকরিয়৷ চলিশ 
দ্বার দিয়! যে সমস্ত সুবর্ণ সংগ্রঘ করিয়াছ, নমহ্ি করিয়। দেখ 
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দেখি, কত হয়? আবার লেোভিপরবশ হইয়া প্রথম দ্বার দিয়! 
আমিয়াছ ? এত অর্থে পয়োজন কি? প্ররূত ফকীর বর্তমান 
দিনেরই চিন্তাকরে, পরদিনের অভাব ঈশ্বর দূর করেন ৷ অতএব 
লজ্জ| ধৈর্য্য ও সন্তোষ অবলম্বন কর। তোমার গুরু তোমাকে এ 
কি রূপ ফকিবী শিখাইয়াছেন*? এই সমস্ত তিরস্কষদরে অসন্তুষ্ট 
ও কুপিত হইয়া! সে সমস্ত সুবর্ণ ভূমিতলে নিক্ষেপ কর্িল। কহিল, 
“যথেষ হইয়াছে, এরূপ উষ্ণ হুইবেননা। আপনার ধন প্রতি গ্রহণ 
করুন। দাঁতব্যের কথা আর কখন মুখে আনিবেন না । দ্রাতা হওয়। 
সহজ ব্যাপার নছে। আপনি এখন ও বদান্যতাঁর ভাঁরবহনে সক্ষম 
হয়েন নাই। দাতান।মের যোগ্য হইতে অনেক কাঁলবিলম্ব 
আছে, আপনি তাহাহুইতে এক্ষণে বহুদূরে রহিয়াছেন + সখী অর্থাৎ , 
বদন্যন্ভী তিনটী অক্ষরে গঠিত । অগ্ররে তাহার তাৎপর্য পরিগ্রহ 
করিয়] কার্ধ্য করুণ, পশ্চাৎ লোকে আপনাকে দাতা বলিবে 1 
এই কথায় উদ্ধিদ্ব হইয়া আমি ফকিরকে কহিলাঁমঃ “ ভাল, সাধু, 
ভূমি সেই বর্ণত্রয়ের অর্থব্যাখ্যা কর । ফকির কহিল, “ সুমাই হইতে 
মীন (শক্তি), খাই হইতে খোফ. (ঈশ্বরে ভয় ) এবঙ ইয়ে হইতে 
ইয়াদ ( আত্মস্মৃতি ) শব্দের উৎপস্তি হইয়াছে । যাহার এই গুণ- 
ত্রয়ের অভাব আছে, তাহাকে দাঁত! বল যাঁয় না । দাতার একটা 
বিশেষ নির্বতি এই যে, অন্যান্য বিষয়ে তাহার যতই ভ্রম থাকুক 
না] কেন, একমাত্র দাতৃত্বগুণে তিনি ঈশ্বরের প্রিয় হয়েন ? আমি 
নানা জনপদ ভ্রমণ ককিয়াছিঃ বশোরার রাজকন্যার ন্যায় দানশীলা 
কুত্রাপি দেখি না। বিশ্বত্র$ী। বোধ হয় উহাকে বদান্যতাঁর উপ- 
করণেই সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেকেই নাম ক্রয় করিতে চাহেন, 
কিন্তু গ্ররুত অনুষ্ঠান করেনন1 1” ইহাতে আমি নির্বন্ধীতিশয় সহু- 
কারে ফকিরের নিকটে ক্ষম। প্রার্থনা! করিয়া কহিলাম, আপনি 
আবশ্যকমত অর্থ গ্রঙ্ছণ করুণ। কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া 


৭৬ বাগবাছার। 
এই বলিয়া! চলিয়। গেলেন, আর তুমি আঁমাঁকে তোমার সমগ্র রাজত্ব 
দিলেও আঁমি তাহাতে নিষ্ঠীব ত্যাগ করিব না? 

ফকির চলিয়' গেলে, বাঁজকন্যার প্রতিষ্ঠাবাদ শ্রবণে 
আন্তঃকরণ এরূপ উদ্বেল হইয়া উঠিল যে, আমি আর কিছুতেই 
স্থির ছইতে 'পারিলাম না; বনোরায় গমন করিয়া কোন তিকে 
তাহাকে দর্শন করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইলাম। ইত্যবসরে 
রাজার পরলোকপ্রাণ্তড হওয়াতে আমি বাজ্যাধিকার প্রাপ্ত 
হইয়। নিংহাসনে আরোহণ করিলাম, কিন্তু তাঁহাতেও বসোরা 
দমনের সন্কণ্প অন্তঠকরণ হুইতে অপসৃত হুইল না । তখন রাজ্যের 
অধিষ্ঠানভূত মন্ত্রী ও সচিবগণের সহিত এ বিষয়ে আন্দোলন 
করিয়। কহিলাঁষ, “আমি বসোরাগমনে সঙ্কল্পিত হুইয়াছি। আপ- 
নার স্বস্ব কার্যে মনোযোগী হইবেন ; আমার অধিক বিলম্ব হইবে 
ন|ঃ যদি জীবিত থাকি, অত্র প্রত্যাবর্তন করিব ।” কিন্তু আমার এই 
গামনবার্তায় কেছই আনন্দিত হইলেন নাঃ সুতরাঁৎ অন্তঃকরণ বিষাদে 
আকুল হইল । আমি তখন গত্যন্তরবিহীন হুইয়) পুনরায় সেই সর্ব- 
বলামম্পন্ন উজীরকে আহ্বাঁন করিলাম এেবং কাহারো পরামর্শের 
অপেক্ষা ন৷ করিয়। তাহাকে আমার অনুপস্থিতি কালপর্য্যস্ত গ্রতি- 
তিনিধিত্বে বরণ ও রাজকীয় অমন্ত কার্য্ের নেতৃত্বে নিয়োগ 
করিলাম । পরে স্বয়ৎ যোগীবেশ ধারণ করিয়া বসোরাযাত্রা 
করিলাম | : 

কতিপয় দিবসমধ্যে বসোরারাঁজ্যের উপকণ্টদেশে উপনীত 
হুইয়! তথাকাঁর শৌভ। সন্দর্শন করিলাম। রাত্রিকালে রীজবালার 
পরিচাব্ূুকগণ প্রত্যুদ্ণীমনপুর্ব্বক অযুদাঁচরণ করিয়া আমাকে দিব্য 
একটা অক্টালিকামধ্যে লইয়া গেল এবং অপর্ধ্যাপ্ত উপাদেয় 
উপচাত্র উপযোগ করাইয়া সসম্ত্রমে সমস্ত রাঁত্রি নিকটে রছিল। 
পর দিন দ্বিতীয় পান্থনিবাসেও আমি অবিকল অনুরূপ মন্বর্ধনী ও 
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আতিথ্য প্রাণ্ত হইলাম । এইরূপে সমাঁদরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে 
করিতে অবশেষে বসোরাঁনগরে উপনীত হইলাম । নগরে গ্রবেশ- 
মাত্রেই প্রিয়দর্শন একটা যুবকমুর্ভি নয়নগোঁচর হুইল । তার 
পরিচ্ছদের বিলক্ষণ পারিপাট্য ছিল এবং চক্ষুতে বিজ্ঞতাঁর ভাব 
স্ফরিত হইতেছিল | যুবক নিকটবর্তী হইয়া আমাকে অতীব সুললিত 
স্বরে সম্ভীষণ করিয়া! কহিলেন, “আমি অতিথির সেবক" পথিক 
ও অতিথি কেহ এই নগরে উপাগত হইলে আমি তাহাদিগকে 
আপন বাটীতে লইয়া! গিয়া! থাঁকি। আগন্তুকগণের সৎকারের 
নিশিত এ নগরে আমার বাটী ভিন্ন আর স্থান নাই। অতএব হে 
ভদ্র! প্রার্থনা করি, অনুগ্রহ পুর্বক এই দীনের বাীতে পদার্পন 
করিয়া! ধন্য ও চরিতার্থ করুন।” আমি তীছার নাম জিজ্ঞাস! 
করিলে তিনি কহিলেন, অধম কিনস্করকে বিদর্বস্ত বলিয়। 
জানিবেন। আমি তাহার মনোহর কান্তি ও শিষ্টাচারপ্রণোদিত 
হুইয়। তদীয় নিকেতনে গমন করিলাম । দেখিলাম প্রকাণ্ড হশ্ম্য 
নুপোচিত আঁড়ম্বরে সুসজ্জিত রহিয়ীছে। যুবক তন্মধ্যবস্তী দিব্য 
একটা প্রকোষ্ঠে লইয়। শিয়। আমাকে আসন প্রদান করিলেন। 
পরে উঞ্চোদক দিয়! আমার হস্তপদ ধৌত করাইয়া! দিলেন । 
জনৈক কর্মচারী আহারের স্থান করিয়া! নাঁনাঁজাতীয় ফল ও 
মিষ্টান্নে কতকগুলি .পাত্রপুর্ণ করিয়! সম্মুখে রাঁখিল। ভোজ্যের 
আঁড়ম্বরেই আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল । পরে এক এক গ্রাস প্রত্যেক 
পাত্র হইতে গ্রহণ করিতে লাখিলাঁম ৷ তাঁহাতেই উদর পুর্ণ হইলে 
ভোজনে ক্ষান্ত ছইলাম। যুব! নিব্বন্ধনহকারে কছিতে লাগিলেন, 
“মহাশয় ! এ কিরূপ সেব। গ্রহণ করিলেন,পাত্রত পুর্ণই রহিয়াছে ? 
অন্তএব সঙ্কোচ ত্যাথ করিয়া আর কিঞ্িৎ গ্রহণ করুন ॥” আমি 
ঈশ্বরের নিকট ভীহাঁর কুশল প্রার্থনা করিয়া কছিলাম» তোঁজনে 
লজ্জ|! কি? উদ্রে যে পরিমাণে সমাবেশ হইতে পারে, আহার 
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করিয়াছি । আহার্যযসামগ্রীগুলি যে কি সুমথুর ও জুস্বাছু 
ইইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে বিনয় করিয়া বলিতেছি, 
এ সমস্ত অপসারিত করুন 1, পরে সমস্ত স্থানাস্তরিত হইলে হস্ত- 
মুখ প্রক্ষালন জন্য কাঞ্চনপাত্রে সুগন্ধ উঞ্চোদক ও সাবান এবৎ 
মুখশুদ্ধিহেতু সুবাসিত তাম্ুল মহ্থার্য অণিযুক্তাীঁখচিত করস্কে আনীত 
হুইল। ভূত্যগণ মধ্যেমধ্যে তুযারন্সিগ্জধ পানীয় প্রদান করিতে 
লাথিল। অনন্তর নায়ং সময়ে কাচপাত্রে কপুরব্নবানিত বর্তিক! 
জ্বালিত হইলে যুবকবর সুললিত আলাপে আমার চিত্তবিনোদ 
করিয়া নিশার শেষ যামে আমাকে দিব্য চক্দ্রাতপস্মরুত একটা 
শয়নে শয়ন করিতে কহিলেন। আমি কহিলাম, “মন্দোবিকা 
কিন্বা চশ্মাসনই লন্্যাসীর পক্ষে যথেষ্ট । এ সমস্ত বিলাল গৃহস্থ” 
শ্রমিদ্িগেরই উপযোগী 1, যুবা কহিলেন, “নকলই অতিথিণণের 
জানিবেন, ইহাতে আমার কোঁন সভ্ভব নাই 1,» এই বলিয়। তিনি 
আমাকে এরূপ জিদ করিতে লাগিলেন যেঃ অগত্যা আমি নেই 
গোলাপ অপেক্ষাও স্বকোমল শয্যায় শয়ন করিলাম । শয্যার 
চারিদিকে গুলাব ও অন্যান্য নানাবিধ পুম্পীধার সকল বিকীর্ণ 
ছিল এবং এল ও বিবিধ স্থগ্নন্ধি দ্রব্যের আলোক জ্বলিতেছিল। 
আনি যে দিকে পাশ্বপরিবর্তন করিতে লাগিলামঃ সেই দিক 
হুইতেই মধুর পরিমল আসিয়৷ ইন্ড্রিয় সকল উদ্বেজিত করিতে 
লাগিল । এই অবস্থায় আমি নিদ্রিত হইয়। পড়িলাম। প্রভাতে 
উঠিয়। দেখি, নীরন ও সরস নানাবিধ ফল ও তুমিষ পানীয় 
আমার প্রাতরাশজন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। 

এইরূপ উৎসবে তিনদিবারাত্রি অতীত হইলে আমি চতুর্থ দিবসে 
বিদায় প্রার্থনা করিলাম । যুবক বদ্ধাঞ্জলি হুইয়| কহিলেন, “বোধ 
করি, নেবায় ক্রটি হইর়া থাকিবে, তজ্জন্য আপনি অসন্তুষ্ট হুইয় 
সত্ব বিদায়ের ইচ্ছা করিয়!ছেন।” আমি কহিলাঁম, “কি, আপনি 
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একি বলিতেছেন ? আতিথ্যের নিয়মানুলারে একস্থানে তিনদিনের 
অধিক কালক্ষেপ করা উচিত নয় । আমি নেই নিয়ম পালন করি- 
য়াছি। আর কালবিলম্ব করা শিষ্টাচারমঙ্গত হইতেছেন।। বিশেষতঃ 
আমি ভ্রমণের অভিপ্রায়ে নিষ্ধান্ত হইয়াছি। এক্ষণে একস্থানে 
অধিক কাল অতিবাছিত বরলে মে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হুইবেক না| 
এই জন্যই আমি বিদায় প্রার্থনা! করিতেছি। নতুব1 আ'পনাঁর 
যে রূপ অনুগ্রহ তাহাতে এ অতিথিশাল। পরিত্যাগ করিতে 
ইচ্ছ! হয় না| ইহাতে তিনি কহিলেন, আপনার যে রূপ অভিরুচি। 
কেবল ক্ষণকাঁল অপেক্ষা করিতে হইবেক যে, আমি রাজকন্যার 
নিকটে গিয়। এ বৃত্তান্ত তাহার গোঁচর করিতে পারি । আপনার 
নিকটে আমার আর একটী বক্তব্য এই যে, আপনার নেবার নিমিত্ত, 
যে যেড্রব্য আনীত হইয়াছিল, তত্তাীবৎ আপনারই । আপনি যখন 
আর এখানে খাকিতেছেন না, তখন এঞগুলিও সঙ্গে লইয়! যাউন॥ 
বহনের যে ব্যয় হইবে তাহা ও দেওয়] যাইতেছে ।,, আমি বলিলাম, 
ক্ষাম্ত হউন, এরূপ কথ! মুখে আনিবেন না। আঁমি পন্যাসী, 
নিলজর্জ ভিক্ষুক নহি । এই সমস্ত অর্থে লোভ থাকিলে কখনই 
আশ্রম ত্যাগ করিতাম না। আর যদি সাংসারিক বিষয়ে অন্ুরাণ 
থাকিত, তাহা হইলে এ সমস্ত সামগ্রী উতর না হইলেও ত্যাগ 
বঝরিতাম না।» যুব কহিলেন, “রাজনন্দিনী আপনার এই 
বৈষুখ্যের বিষয় শবণ করিলে আমাকে পদচ্যত করিবেন, আর 
যে কিরূপ শাস্তি প্রদান করিবেন, তাহা ভগবানই জানেন। 
আপনি যর্দে একান্তই দ্রব্যগুলি লইয়া না যান, তবে সকল 
একত্রিত ও মোহরাক্ক্িতি করিয়া একটী খৃহমধ্যে কুছ 
করিয়া রাখুন, পরে যে রূপ ব্যবস্থা ছয় করিবেন । এই 
রূপে আমিও গ্রহণ করিব না, তিনিও ক্ষান্ত হইবেন না । অবশেষে 
নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়। আমি সমস্ত নামঞ্জী একটী প্রকোন্ঠমধ্যে 
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আঁবদ্ধ করিলাম ও দ্বারদেশে নিজ মোহরাঙ্থিত করিয়। বিদায়ের 
প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে লাশ্িলাম। ইত্যবসরে জনৈক অম্ভান্ত 
খোঁজ। দিব্য পরিচ্ছদ পরিধান করত স্বর্ণদ্ড হস্তে লইয়া 
উপস্থিত হইলেন। কতকগুলি দিব্যঘুর্তি ক্রীতদাস স্বস্ব পদোচিত 
চিহ্ন ধারণ করিয়া তাহার সমভিব্ণাহারে আগমন করিয়াছিল । 
খোঁজার কথাগুলি এরূপ সুমিষ্ট ও সুললেত যে, তাঁহা' আমি বাক্যে 
বিরৃত করিতে পারি না । তিনি আমাকে সঙ্বোধন করিয়। কহিলেন, 
মহাশয় ! আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া একবাঁর এই বিছুরের দীন 
কুটিরে পদার্পপূর্ববক্ক অধমকে চরিতার্থ করিতে হুইবেক। যদি 
রাজকুমারী জানিতে পারেন যে,অতিথি পদোচিত সৎকার প্রাপ্ত না, 
.হুইয়া অত্র নগরী হইতে বিমুখ হইয়াচলিয়া খিয়ছেন, কেহ তীহু!কে 
মেবা করেন নাই, তাহা! হইলে তীহাঁ'র যে কতদূর ক্রোধাবেশ হুইবে 
ও আমার প্রতি কিরূপ দণ্ডবিধান করিবেন, তাছা ভগবাঁনই বলিতে 
পারেনঃ এমন কি আমার প্রাণের প্রতিও আশঙ্কা হয় । আমি প্রথ- 
মতঃ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা কি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম না।কিন্তুপরে 
তাঁহার নির্বন্ধাতিশয় দেখিয়া আর আপত্তি করিতে পারিলাঁয না। 
অথত্য| তাহার বাটীতে গমন করিলাম । তীহার বাটী যুবার বাটী 
অপেক্ষা অনেক অংশে উৎ্রুষট । আমি তথায় পূর্বববৎ সমারোহ ও 
আড়ম্বরে তিন দিবারাত্রি আতিথ্যগ্রহণ করিলে পরদিন খোঁজ! 
আমাকে কহিলেন, আপনি এই অমস্ত সুবর্ণ ও রজতপাত্র এবং 
গীলিচ' প্রভৃতির অধিকারী, এক্ষণে আপনার যেরূপ ইচ্ছ' হুয় করুন। 
একথাঁয় আমি হতবুদ্ধি হুইয়1 পড়িলাম, এবং বিদাঁয় না লইয়াই 
প্রস্থান করিতে মনঃস্থ করিলাম । খোঁজা আমার চিভ্তবৈকল্য দর্শনে 
কহিলেন, “ছে ঈশ্বরের জীব ! আপনার যে কোন অভ।ব বা বাঁসনা 
থাঁকে, প্রকাশ করিয়া! বলুন, আমি নমস্ত রাঁজনন্দিনীর গোচর 
করিতেছি । আমি কছিলাম, আপনি আমার সম্মতির বিরুদ্ধে 
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আমাকে এই যে সমস্ত পার্থিব সম্পদ বিতরণ করিতে আগ্রহ 
করিতেছেন, তাহা আমি এই যোগীজনোচিত বেশে গ্রহণ করিতে 
পারি না,» তাহাতে তিনি কহিলেন, “পার্থিব সম্পদলালসা! 
অন্তঃকরণ হইতে কখনই অপসৃত হয় নাঃ তদর্ণে কবি 
বলিগাছেন ১ " পু 

দেখেছি অখণ্ডনখ কত তপোঁধন, 

মস্তকেতে জটাভাঁর কোরেছি দর্শন। 

দেখিয়াছি বিদ্ধাশ্রতি যোগী কতজন, 

ফকীর পবিত্র মৌনী কোরেছি লোকন । 
ত ছেরেছি মুণ্ডিতযুর্ঘা কত ফুণিজনে, 

বিভুতিভুবিত কারে হেরেছি নয়নে 

আনন্দে করিতে কেলি শাদ্বল উপরে ।-- 

অথবা হেব্রেছি কারে বিপিন মাঝারে । 

হেরেছি সাহসী মল ঘোর শক্তিধর, 

করেছি বিদ্বান, মুর্খ নয়ন গোচর 

নিমগন নিজ নিজ কনককণ্পনে ।- 

নিয়ত প্রফুল চিত্ত, হেরি কত জনে, 

কতজন ভাগ্যহীন, দেখেছি নয়নে । 

কিন্তু কভু ছেরিনাই এ হেন মানবে, 

যে জন নামেন] ভাঁল বিবয়বিভবে 1 

আমি এই কবিতা শুনিয়া কহিলাম, “ আপনি যাহা বলিলেন, 

তাহ! সত্য | কিন্তু আমি আর কিছুই চাহিনা,কেবল একখানি পত্রের 
দ্বার রাঁজবালার নিকটে একটী আবেদন মাত্র করিতে অন্থুমতি 
প্রার্থনা! করি। আপনি যদি অন্ুকম্প। প্রকাশিয়। পত্রখানি 
তাহাকে প্রদান করেন, তাহাহইলে পৃথিবীর সমস্ত বিভব- 
প্রাপ্তিতে যাদৃশ আনন্দান্ুতব হুইতে পারে; আমি সেইরূপ 


৭৮২, বাগশখ্াছাঁয়। 

আহ্ল|দিত হুইব |» খোঁজা বলিলেন “তাহার আশ্চর্য্য কি? 
আম আহ্লাদের সহিত লইয়া! যাইব । ৮ আমি তৎক্ষণাৎ 
এেক খানি পত্র লিখিলাম। প্রথমতঃ একটা ঈশ্বরের স্তোত্র 
লিখিলাম, প্ব্ধে এই রূপে নিজ অবস্থ! বিরত করিলাম) 
আমি এরই নগরে আগমনাবধি আর্পনাঁর ব্দান্যতাগুণে পরমলুখে 
আছি । এরই বদান্যতার বিষয় শ্রবণ করিয়া! আপনাকে দর্শন করিবার 
মানসেই এখানে আনিয়াছি। দেখিলাম যে, লোকমুখে যেরূপ শ্রবণ 
করিয়াছিলীম, আপনার দানশক্তি তাহার চতুগ্ডণ। আপনার 
কর্মচারিধনের অনুমতি মতে আজ আপনার নিকটে মনোগত 
ভাঁব ব্যক্ত করিতে সাহসী হইয়া শিবেদন করিতেছি ষে, 
আমার ধনের অভাব নাই, কারণ আমিও দেশবিশেষের রাজ।। 
কেবল আপনাকে একবার দর্শন করিবার মানসেই এরূপ আয়ান 
স্বীকার করিয়! একাকী ছদ্মবেশে এই দূরদেশে আগমন করিয়াছি। 
এইক্ষণে প্রার্থনা, নিজ ওদাষগুণে আমার নেই অভিলাষ 
পূরণ করেন। তাহাহুইলেই আমি সুশী হুইব। আর কোন 
জন্ুগ্রহ করেন,মে আপনার ইচ্ছা | কিন্তু যদি হতভাগ্যের অভিলষিত 
পুর্ণ না হয়, তবে পর্ববতেপর্ববতে বনেবনে ভ্রমণ করিয়| এই শান্তিশুন্য 
হৃদয় অ।শাতেই অপবাহিত করিব |» এইরূপে মনোভাব গপ্রকটিত 
করিয়া! লিপিখানি খোজার হস্তে দিলে তিনি তাহ র্লাজপুজ্রীর 
নিকটে লইয়। গেলেন ও অবিলম্বে প্রত্যাগত হইয়া আমাকে 
সমতিব্যাহারে লইয়। অন্তঃপুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন । আমি তথায় 
গমন করিয়া দেখিলাম, একটী সঙ্ভান্তা প্রাচীন রমণী মণিমুক্তায় 
ভূবিত1 হইয়' স্বর্ণাসনে উপবিষ্টাঃলম্মুখে খোজা ও পরিচারকগণ দিব্য 
পরিচ্ছদ ধারণ করিয়। দণ্ডীয়মান রহিয়াছে । আমি তীাহাকেই 
রীজকন্যার বাটার প্রধান! গৃহিণী ভাবিয়া অভিবাদন করিলাম । 
তিনিও আমাকে ললভ্রম গ্রতিনমক্ষার করিয়া আপন গ্রহণ 


বাঞবাহাঁর। ৮৩ 
করিতে কহিলেন এবং অভ্যর্থনা করিয়! কছিলেন, আপনিই 
কি রাঁজকুমারীকে সেই গ্রণয়লিপি লিখিয়াছিলেন ৭ আমি 
লজ্জায় অধোবদন হইয়া নীরবে রহিলাম। কিঞ্চিৎপর্ে তিনি 
আবার কহিলেন “হে সুকুষাঁর যুৰক ! রাজকন্যা আপনাকে 
নমস্কার জানাইয়' কহিয়াছেন” উদ্বাহসন্বন্ধে আপনি, যে প্রস্তাব 
করিয়াছেন, ভাঁহাতে আমার অমত নাই । কিন্তু সামান্য উদাঁলীনের 
বেশে আপনাকে রাজা বলিয়া গরিম। প্রকাশ ও পরিচয় প্রদানের 
প্রয়োজন ছিলন1। কাঁরণ মহ্ছাদ্ষদীয় ধর্মমাবলম্বীমাত্রেই পূজ্য হইলেও 
মন্ুষ্যের মধ্যে গুরু লঘু নাই। আমি অনেক দিন অবর্ধ বিবাহের 
মুংকপ্প করিয়াছি 1 আপনি যেমন পার্থিব শম্পদে নিষ্পৃহঃ জগদীশ্বর 
তেমনই আমাকে একূপ অর্থ দিয়াছেন যে, তাহা গণনায় সংকুলান, 
হয় না । এক্ষণে আঁপনি যদি বিবাহের পণ পুরণ করিতে-পারেন, তবেই 
কার্ধ্য নিদ্ধি হইতে পাঁরে।” এই বলিয় বৃদ্ধা কহিলেন, রাঁজনন্দিনীর 
একটী পণ আছে আঁপন1কে,অগ্ট্রে তাহা পুরণ করিতে হইবেক 1 আমি 
কহিলাঁম,“আমি সর্ববথা প্রস্তুত আছি” তঙ্জন্য জীবনসর্ধবস্বও দিতে 
কুণ্টিত হইবন1। আপনি পণের বিষয় প্রকাঁশ করিয়া বলুন।” গ্রাটীন। 
প্রতিবাদ করিলেন, “অদ্য আপনি এই স্থানে অবস্থিতি করুন, 
কল্য আঁপনাঁকে বলিব» আমি আহ্নাদের সহিত তাহাই 
অঙ্গীকার করিয়! বিদায় গ্রহণ পুর্ববক চলিয়া আলিলাম। 

দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইল । সায়ংকালে একজন 
খোঁজ আসিয়া আমাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়] খেল । আমি তথায় 
গ্রবিষ হইয়| দেখিলাম, জস্তান্ত ব্যবহ্থারবিৎ সচিবগ্ণণ অভামধ্যে 
সমবেত হুইয়। আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমি তীহাদিখের নিকটে 
গিয়া উপবেশন করিলাম । ক্ষণমাত্রে ভোজের আয়োজন ও দানাবিধ 
আহার্য্যপীমঞ্রী মহাড়ম্বরে আনীত হুইল । তখন সকলেই আহারে 
গ্রব্ৃত হইলেন,আমিও অহ্রুদ্ধ হইয়া তাছাদের অন্গুকরগ করিল+ম। 


৮৪ বাগবাহাঁর। 


ভোঁজনান্তে একজন পরিচারিণী পুরোবর্তিনী হইয়া! কহিল, 
তৈরজ কোথায় তাহাকে আহ্বান কর। উপস্থিত ভূত্যগণ 
তাহাকে তৎক্ষণা আনয়ন করিল। তাহাকে দেখিয়াই 
সম্তান্ত ব্যক্তি বলিয়া! বোঁধ হইল । তাহার কটিদেশে কতকগুলি 
সুবর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত কুপ্তী দোত্ুপ্যমান হইতে ছিল। দালী 
তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভৈরজ! তুমি যাহা কিছু 
দর্শন করিয়াছ, আমুলতঃ এই উদাঁনীনের অমক্ষে বর্ন কর। 
ভৈরজ আমাকে লক্ষ্য করিয়া আর্ত করিল ১ 

নখে ! রাজনন্দিনীর সহজ্ম সহ দাস বাণিজ্যকার্ষ্যে নিযুদ্ত 
আছে। এই দীনহীন তাহাদের মধ্যে একজন। বাঁজবাল। তাহা- 
দিকে বহুবিধ বাণিজ্যদ্রব্য প্রদানপুর্ববক দেশ বিদেশে প্রেরণ 
করিয়া থাকেন, পরে তাহার] স্ব স্ব কার্ধয সাঁধনপুর্ববক প্রত্যাবুত 
হইলে তাহাদিগের নিকট বিদেশীয় আচারব্যবহার রীতি 
পদ্ধতীত্যাদি শ্রবণ করেন। একদ1] আমি বাণিজ্যার্থে নিমরোজ 
নগরে গমন করিয়া! দেখিলাম, তথাকাঁর অধিবালীর1 কুষঝ্ পরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়! মুহুয়ু হু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। তদ্দর্শনে 
বিপৎুপাতের অন্ুধ্যান করিয়া! সেই বিন্ময়াবহ ঘটনার তথ্যাব- 
ধারণজন্য আমে অনেককেই জিজ্ঞাঁনা করিলাম কিন্তু কেহই 
আমার অন্ুসন্ধিৎসা নিবারণ করিল না । এইরূপে কিয়দ্দিন 
অতিবাছিত হইলে পর একদিন যেমন রাত্রি প্রভাত হুইল, নেই 
নগর বাঁপী ক্ষুদ্রম্ৎ বালবৃদ্ধ ধনীদরিদ্র সকলেই নগর- 
নিক্চ'ন্ত হইয়া একটী প্রান্তরে গমন করিল। পরে দেশাধিপতি 
পারিষদ্গণে পরিরুত হুইয়! অশ্বারোহণে তথায় উপনীত হইলে 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়। দণ্ডায়মান হইল । দেখিয়। বোঁধ হইল, যেন কাহারে 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে । আমি সেই আশ্চর্যজনক ঘটন! দর্শন 
মানলে তাহাদের দলভুক্ত হইলাম 1 একঘণ্ট। পরে দুর হইতে দেখিতে 


বাঁগবাছার। ৮ 
পাইলাম, সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পরম সুন্দর একী ষোড়শী যুবক- 
মুর্তি হন্তেষেন কোন বন্ত গ্রহণ করিয়! পিঙ্গলবর্ণ উক্ষারোহণে 
চীৎকার ও ফেণোব্মীরন করিতে করিতে আগমন করিতেছেন | 
দেখিতে দেখিতে নেই রুচির মুর্তি নিকটবর্ভা হইয়া! য্ড হইতে 
অবতরণপুর্ববক করলগ্ন দ্রব্যটা সঁমভিব্যাহাঁরি পরম সুকুমার , একটী 
সুন্দর যুবার হস্তে দিয়া একছত্তে বৃষের বন্ধন-রজ্জ, ও অন্যহক্তে 
নিক্ষোষ অনি ধারণ করত ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। সহচর 
যুব! সেই দ্রেব্যটী একে একে সকলকে দেখাইতে লাগিল | বন্তুটা 
এরূপ অপরূপ ষে, দেখিবামাত্র প্রত্যেকেই শোৌকাতুর হইয়। তার- 
দ্র রৌদন করিতে লাগখিল। এইরূপে কিয়ৎকাঁল সেই দৃশ্যে 
নকলের শোকাঁদ্দীপন করিয়া সে প্রভু অন্নিধানে গমন করিলে, * 
তিনি তৎক্ষণাৎ সক্রোধ থাত্রোথান করত করস্থিত সেই ভরবারি- 
আঘাতে তাহার মস্তক দেহবিযুস্ত করিলেন এবং পুনর্বার বুষে 
আরোহণ করিয়া যেদ্িক হইতে আনিয়া ছিলেন, তদভিমুখে 
ধাবিত হইলেন ॥ শোকে শঙ্কায় স্তত্তিত হুইয়! সমবেত ব্যক্তিগণ 
জড়বৎ দণ্ডায়মান রহিল। পরে সেই মুর্তি অন্তন্থি'ত হইলে মুকুলিত- 
কণ্টে ধীরে ধীরে নগরে প্রত্যাবর্তন করিল। আমি নেই অপরূপ 
আশ্চর্যজনক ঘটনার তাৎপর্যাবগতিজন্য একে একে সকলকেই 
জিজ্ঞানিলাম, এমন কি অর্থ দিতেও প্রস্তুত হইলাম ও বেৈধিমতে 
অন্ুুনয়বিনয় করিতে লাঁগিলাম, কিন্তু নেই যুবা কে, কোথাহুইতে 
আলিলেন ও বিজন্য এই নিষ্ঠর কাঁধ্য করিলেন, কেহই আমাকে 
তৎসম্বন্ধে কোন পরিচয় প্রদান করিল না, আর আমি নিজেও 
কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম ন1। পরে তথ! হইতে প্রত্যাবত্ 
হইয়া! রাজনমন্দিনীকে সেই বিষয় অবগত করিলাম । তিনি সেই 
অদ্ভুত বৃত্তান্ত যারপরনাই বিস্ময়াবিষ$ট ও তৎকারণাবধারণ জন্য 
নিতান্ত কৌতুহলী হুইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ব্যক্তি এই 


৮৬ বাঁগবাহার। 
ঘটনার মর্্াবগত হইয়। ভীহাকে জ্ঞাত করিতে পারিবেন, ভীহাঁকে 
পতিত্বে বরণ করিয়। ব্াজ্যধন ও জীবন অমর্পণ করিবেন । অনন্তর 
ভৈরজ এই বলিয়া ক্ষান্ত হুইল, «আপনি আদ্যোপান্ত শ্রবণ 
করিলেন $ এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, “যদি নেই যুবার প্রকুত লংবাঁদ 
আনয়ন করিতে পারেন, অবিলম্বে নিমরোৌজ দেশে যাত্রা করুন, 
অন্যথা পণপুরণের অধ্যবসায় ত্যাগ করিয়। গৃহ প্রতিগমন করুন 1” 
আমি কহিলাঁম,“যদি ভগ্ববাঁন প্রসন্ন হয়েন, তাহা হইলে শীঘ্বেই 
লমগ্রা রহন্য বিদিত হইয় রাজপুক্রীর নিকটে বিজ্ঞাপন করত হৃদয়ের 
নমীছিত সাধন করিব । আর যাঁদ ভাগ্যের প্রতিকুলতাঁচরণে অর্থ- 
বিঘাত কেন্বা দেহাত্যয় হয়, তবে আর উপায় কি? এক্ষণে 
রাঁজকুমারীকে ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতে হুইবেক যে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হুইলে তিনি কথান্্রূপ কার্য্য করিবেন । আর বলিতে সাহস হয়ন', 
রাঁজবাল। আমার আর একটা প্রার্থন! পুরণ করিবেন কিনা । মানস, 
তাহার শয়নকক্ষের যবনিকান্তরাঁলে আমাকে স্থানদাঁন করিয়। তিনি 
স্বকর্ণে আমার আবেদন শ্রবণ ও অনুগ্রহপুর্ববক নিজ মুখে তত্প্রতি- 
বাঁদ করেন। তাহা হইলেই আস্থাধুক্ত হইয়! হ্ষ্টচিন্তে তাহার অভি- 
মত কার্য্যে গমন করিতে পারি?” পরিচারিণী এই সমস্ত বিষয় 
রাজকন্যার গোঁচর করিলে তিনি বিশেষরূপে আমার অভিপ্রায় 
জাঁনিবার জন্য আমাকে আহ্বান কৰ্সিতে অনুমতি করিলেন। 
দাঁপী উপস্থিত হইলে আমি তীহাঁর সমভিব্যাছাঁরী হইয় 
রাঁজনন্দিনীর গৃহে গমন করিলাম । আহা! তথায় গিয়া কি 
শোভাই সন্দর্শন করিলাম ! দিব্যমুর্তি কিস্করীগণ বহু মুল্য পরিচ্ছদ 
ধারণপুর্বক দ্বিপৎক্তিতে বিভক্ত হইয়া স্বন্বস্থানে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । তাহাদিগকে দেবদূতী কি ত্রিদিববামিনী বলিব, স্থির 
করিতে পাঁরিতেছি না! । তাহাদের সৌন্দর্ধ্য-শিখায় সহসা আমার 
হৃদয় উদ্বেলিত হইয়| উঠিল ; আমি অতর্কিতভাবে দীর্ষনিশ্বাস 


বাগবাহার । ৮৭ 
পরিত্যগি করিলাম । আন্তরিক দৃঢ়তা অপণত হইল $ এমন কি সতর্ক 
না হইলে পড়িয়া যাইতভাম। দেখিতে দেখিতে যতই অগ্রসর 
হইতে লাঁশিলামঃ ততই যেন শীশবৎ পদছয়ের ভার বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। যে কোন সুন্দরীর পানে দৃষ্টি ধাবিত হইতে লাগিল, 
আর তাহার রূপরাশি ত্যার্ কর্পিয়। অগ্রনর হইতে ইচ্ছা! হইল না। 
গুছের একপ্রান্তে যবনিক1 দোছ্ল্যমাঁন হইতেছিল ৷ তাহার পার্শে 
ছুইখানি তুন্দর আসন॥ একখানি চন্দনকাষ্ঠ নির্টিত, অন্যতর 
বনুমুল্য হীরকদামে খচিত। দাঁপী আমাকে শেষোক্ত আননে 
উপবেশন করিতে ইঙ্জিত করিলে? আমি তাহাতে আলীন হুইলাষ 1 
স্েমলয়জপীঠে উপবেশন করিয়া কহিল, “এক্ষণে আপনার 
যাহা কিছু বস্তব্য আছেঃ অসস্ক্রোচে ব্যক্ত করিতে পারেন ।” 
আমি প্রথমতঃ রাঁজনন্দিনীর যুক্তহস্ততা, হ্যায়পরায়ণত। ও ভদ্রতার 
ভুঁয়ষট কীর্তন করিয়া কহিলাম, তাহার রাজ্যের সর্বত্র পথিকগণের 
আরাম হেতু চমৎকার সৌকর্ধ্য সাধন ও তাহাদিগের সত্বর্ধন। ও সেবা! 
শুশ্রধার নিমিত্ত স্থযোগ্য কর্মগারিনকল নিযুক্ত কর হুইয়ীছে। 
আমি প্রতিপান্থনিবামে তিন দিন করিয়া! অতিবাছিত করিয়া; 
চতুর্থ দিনে কেহই আমাকে সস্তোষ পুর্ববক বিদাঁয় প্রদান করেন 
নাই, প্রত্যুত আমি যে সমস্ত দ্রব্জাত ব্যবহার করিয়া ছিলাম, 
তন্তাবৎ সঙ্গে লইতে, অন্যথা সমস্ত একত্রিত করিয়। গুহুমধ্যে আবদ্ধ 
করত দ্বারদেশে মোহরাস্কিত করিতে অন্ুরে'ধ করিয়াছিলেন । 
আমি ভা রুদ্ধ করিয়াই রাখিয়া আনিয়াছি। এক্ষণে ইহাই 
আশ্চর্যের বিষয় ষে,আমার ন্যায় লন্গ্যানীর প্রতি যেরূপ রাজোচিত 
সন্বর্দন! প্রদত্ত হইয়াছে, তেমনই পরে কত শত অতিথির আগমন 
হুইবে ও পুর্ববেই বা কত শত আলিয়াছিল,এবং তাহাদিগের নিমিত্ত 
কি পরিমাণে অর্থব্যয়িত হইয়াছে ও হুইবে, তাহার ইয়ত্তা কর] 
যায় না। আর এই সমস্ত ব্যয়সংকুলান জন্য তাদৃশ অর্থাগমই বা। 


৮৮ | বাগবাহার। 
কোথ। হইতে হুইল, বুবিতে পারিনা। কুবেরের ভাঁগারেও এতাঁদুশ 
অর্থসঙ্গতি নাই । রাঁজকুমারীর যেরূপ রাজ্য, তাহাতে তল্লন্ধ রাজস্ব 
হুইতে, অন্যান্য ব্যয়ের কথা দূরে থাকুক, এই অবারিত বদান্যতার 
রন্ধনব্যয়ও সমাহিত হইতে পাঁরেনা। নৃপালছ্রহিত! যদি অনু গ্রহ 
করিয়া নিজ মুখে এই বিস্ময়াবহ কাংগুর বর্ণনীক্রমে আমার কৌতুহল 
নিবারণ করেন,তাঁহ। হইলে আমি সুস্থির চিত্তে নিমরোজ যাত্রী করিতে 
পারি এবং দৈব-প্রনাদীৎ দেহাত্যয় না ঘটিলে, কোন ন! কোনরূপে 
নেই অদ্ভুত ঘটনার আন্পূর্বিবক বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া প্রত্যাবর্তন পুর্ব্বক 
হৃদয়ের আশা সমাহিত করিয়া রাজকন্যার সেবায় নিযুক্ত হই । এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনুতা কহিলেন, “যুবক! যদি আম্বার 
এশ্বর্য্যের তথ্যাবধারণ জন্য আপনার কৌতুহল জন্মিয়াথাকে' তবে 
আর একদিন অপেক্ষা করুন । সায়ংকাঁলে আপনাকে আহ্বান কক্রিয়া 
এই বিপুল সঙ্গতির বিষয় নবিস্তাঁর কীর্তন করিব,কিঞ্চিম্মাত্রও গোপন 
করিব নল! ৮, আমি এই কথায় আশ্বস্ত হইয় স্বন্থানে প্রস্থান করি- 
লাম এবং কৌতুহলনিরাকরণ প্রত্যাশায় বসিয়! সন্ধ্যার প্রতীক্ষা 
করিতে লাখিলাম। ইত্যবসরে জনৈক খোজা কতিপয় বাহকের 
মস্তকে কতগুলি আরত পাত্র দিয়া সন্নিহিত হুইয়) তত্তাবৎ আমার 
সমক্ষে অবতারিত করিল ; কহিল» * মহাশয়ের মাধ্যান্িক উপযোগ 
জন্য নৃপাত্মজা এই সমস্ত দ্রেব্যাদি প্রেরণ করিয়াছেন । »% এরই 
বলিয়। পাত্রগুলি উন্মুক্ত করিলে তাঁহার উৎকৃষ্ট সৌরভে মনঃ এরূপ 
মাতিয়! উঠিল যেন,কতই আঁহার করিয়াছি । ফলে যতদুর পারিলাম, 
আহার করিলাম, পরে রাজকুমারীকে ধন্যবাদ দিয়! অবশিষ্ট 
পাঠাইয়। দিলাম । 

অধ্ধঃশ্রাস্ত পথিক সমস্ত দেবনের পর্যটনে পরিশেষে যেমন 
অবসন্ন হইয়া পড়ে” এক্ষণে দ্রিনমণি সেইরূপ নিতান্ত অনায়ত্ 
হইয়া স্ববাসে এ্রতিনিক্ত্ত হইলেন। দেখিয়া কুমুদরঞ্জন তারাময়ী' 


বাগবাছার। ৮৯৪ 
নঞ্জিনীকলাঁপে পরিরৃত হুইয় প্রদোষগেছ পরিহা'রপুরঃলয় অগ্রসর 
হুইতে লাঁখিলেন। ঠিক এই সময়ে জনৈক পরিচারিণী আলিয়! 
কছ্ছিল, “গীত্রোথান করুন, রাজবাল। আপনাকে আহ্বান করিয়া 
ছেন।” এই কথায় আমি তাহার অনুনরণ করিয়] রাজকুমারীর 
গুপ্তবাঁসে গমন করিলাম। গৃহ্মধ্যে আলোকের ছট। দেখিলে 
পৌর্ণমানী রজনীর আঁড়ম্বর তুচ্ছবোধ হয়। নানারত্ুখচিত 
উপধানসহু বিচিত্র লোমজ বাসে দিব্য পর্্যস্ক তুসজ্জিত। তদুপরি 
মহার্ধ হীরকোৎ্কীর্ণ রজতদণ্ডে কৌধিকচক্দ্রাতণ, তাহাভে 
মৌক্তিকপৎক্তি দোছ্ল্যমান হইতেছে । পধ্যস্কনমীপে নানাবর্ণ 
প্রস্ভক্বরচিত গুল্ম হেমকুস্তে বিলগ্ঃ তাহার ফলপত্রে স্বভাবভঙ্গী 
অভিন্ন রূপে অন্ুক্ত । বরবর্ণিনী পরিচারিণীগণ বামে দক্ষিণে কৃতা- 
গ্ললিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া! অধস্তারনেত্রে সসস্তুম নীরবে অবস্থান 
করিতেছে । গায়িক! ও নৃত্যকারিণীগণ যন্ত্র হৃসঙ্গত করিয়! স্বস্ 
কৃতিত্ব প্রদর্শনজন্য প্রস্তুত রহিয়াছে । তথাবিধ দ্ুশ্য ও আঁড়ম্বর 
দর্শনে আমার ইন্দ্রিয় সকল মুহামীন হুইয়? অনায়ত্ত হুইয় উঠিল । 
আমি সমভিব্যাহারিণী কিন্করীকে লক্বোধন করিয়। কহিলাম, যেরূপ 
অপরূপ আড়ম্বর ও নক্তমাল বিলানের ছটা দেখিতেছি, 
তাহাতে দ্বিবামান ইদৃনামে ও রাত্রিষান স্রবেরাৎ এই আখ্যার 
অভিহ্থিত হইতে পারে | ফলতঃ সমগ্র বসুধার একাধিপতিও সমধিক 
সজ্জার অবতারণ! করিতে পারেন না । নেক] কহিল, “অদ্য 
যেরূপ দেখিতেছেন, নৃপস্থতাঁর অভাকুট্রিমে চিরকালই অনুরূপ 
সজ্জ। হুইয়। থাকে, কদাপি তাহার অযথ। পরিবর্তন বা অপকর্ষনৎ- 
ঘটন হয় না! নে যাহা হউক,আপনি এই স্থানে উপবেশন করুন £ 
রাজনন্দিনী গৃহান্তরে আছেন, আমি তাহার নিকটে গিয়া আপনার 
আগমন্বার্তী নিবেদন করিয়া আনি 1» এই বলিয়। লে চলিয়। গেল 
এবৎ পরক্ষণেই প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাকে রাজকন্যার নিকটে 
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লয়! চলিল | আম গুঁহুমধ্যে অন্থুপ্রবিষ্ট হুইয়! এককালে উদ্ভন্ত 
ও হতবুদ্ধি হুইয়া পড়িলাম। দ্বার কোথাঁয় প্রাচীর কোথায় 
কিছুই নিণয় করিতে পারিলাম না। কারণ থৃহভিভ্ভিগুলি বহুমুল্য 
১২৭ক)উদক।ণ আধ।রে নিষগ বিশীল মুকুরনিকভন্ত বিচ্ছিত 
ছিল ও নেই সমস্ত দর্পণে তত্তাবহ গ্রতিবিশ্বিত হওয়াতে প্রকোন্ঠটী, 
যেন হীরকচিত্র বলিয়? অনুভূত হইতেছিল। সেই গৃহের একগ্রান্তে 
একটী ভিরক্ষরিণীর অন্তরালে রাজপুজী উপবিষ্ট ছিলেন । আমি 
দানীর কথায় যবনিকার সন্নিহিত হইলে নে ভূগাঁলছুহিতার 
আদেশক্রমে প্রস্তাৰিত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়। কহিতে লাগিল /" 
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ইতি বঞ্ঠ পরিচ্ছেদ। 
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সপ্তম পারচ্ছেদ। 


স্পাই তিক বস 


হে তুধীর যুবক ! শ্রাবণ করুন*। অত্র রাজ্যের অধিপতি অতীব 
রা ক্রাস্ত ছিলেন। তাহার নাত কন্যা! । এেকদ1 কোন সমারোহ 
টপলক্ষে উক্ত সপ্ত ভগিনী উৎকউরূপে বেশভুষা করিয়। রাজার 
শার্খে দণ্ডায়মানা ছিলেন । সহসা নৃপতির অন্তঃকরূণে কি ভাবের 
টদয় হওয়াতে তিনি ছুহিতৃগণের প্রতি দৃষ্টিমঙ্গত করিয়! 
[াঙুলিষ্পত্তি করিলেন, “যদি তোমাদিথের পিতা রাজা ন! হইতেন, 
দি দরিদ্রগছে তোঁমর1 জন্মগ্রহণ করিতে, কে তোমাদিথকে 
[াজকন্যা বলিয়! মান্য করিত ৭? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তোর] 
সই নামেই অভিহিত হইতেছ। আমিই তোমাদিগের এই শুভা- 
ফের সুল।» কন্যাদিগ্ের মধ্যে ছয় জনের মনের তাঁব একবিধ 
ওয়াতে তীহার! প্রতিবাদ করিলেন, “মহারাজের রাজঙ্ী যাহ! 
সভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যথার্থ। আমাদের মঙ্গল আপনার 
ক্গলেই নির্ভরিত |, এই কুলপালিকা ভগিনীগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ! 
ছলেন বটে, কিন্তু তাঁদুশ তরুণ বয়সেও জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তিতে 
নকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন রাঁজবাল। ভগিনিণণের বাক্যে 
ধাভিমতি প্রদান করিলেন না। তাহাতে ভূপতি রোঁষবিস্ফা- 
রতনেত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “বালে! তুখি 
ষ কিছুই বলিলে না, নীরবে রহিলে কেন?» তখন টি 
ীমন্তিনী নিচোঁলখণ্ডে করপুট নিবদ্ধ করিয়! বিলীতিভানল খা. 
'যদি ধুউত1 মার্জনা করেন, তাহা হইলে এই দীন। কিনে চরণে 
নজ হদয়বার্ভা নিবেদন করিতে সাহমী হয়। রাজ! কহিতলেন “তুমি 
চ্ছন্দে বলতে পান ।” রাজবাঁল। বলিতে লাগলেন “মহারাঙ্গ! 


৯২ বাগবাহার। 

আপনার অগে।চর নাই, সত্যই সর্বোৎকৃষ্ট নিধি । আমি সেই 
সত্যের নিমিত্ত জীবনের মমতা ত্যা্নকরত রাঁজসস্ত।বণে সান 
হইয়! কহিতেছি যে, আমার ভাগ্য-গ্রন্থে যাহা কিছু বিধিবদ্ 
হইয়াছে, তাঁছা ক্ষালিত কর! কাহারও সাধ্যায়ত নহে ঃ প্রাক্তন" 
বিধান কিছুতেই অতিক্রান্ত হইব।র নছে। 

অনুগ্রছে কি নিগ্রছে হবেনা ক্ষালিত, 
নিয়তির বিধি সান? আছে নিরুপিত। 

যে রাজরাজেশ্বর আপনাকে রাজপদ প্রদান করিয়াছেন, 
তিনিই আমাকে রাজকন্যা। করিয় সৃষ্টি করিয়াছেন। তীহার কার্যে 
কাহারও হস্তক্ষেপণ করিবার অধিকার নাই ॥। আপনি ভূস্থামী ও 
আমার ইষটচিকীযু; আপনার পদরজঃ আমি মন্তকে গ্রহণ করিতে 
পারি । কিন্তু তথাপি অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গেই থাকে ।” ব্াজা এই 
প্রতিবাদে অতিমাত্র অসন্তুউ ও রোষপরবশ হুইয়! কহিলেন, 
“কি ! ক্ষুদ্র মুখে এরূপ বৃহৎ কথা ! আচ্ছা ! তোর এই স্পর্দার 
প্রতিফল দিতেছি । ( প্রতীহারীগণকে লক্ষ্য করিয়া ) ইহার অঙ্গের 
সমস্ত অলঙ্কার অপলারিত করিয়া] ও ইচ্ছাকে লামান্য একখণ্ড বস্ত্র 
পরিধান করাইয়! যে বনে জনমানবের গন্ধও নাই, সেইখানে রাখিয়া 
আইস । দেখিব, ইহার ভাগ্য-গ্রন্থে কি লিখিত আছে ? রা'জনন্দিনী 
চিরদিন যত্বে আদরে ললিত হুইয়াছিলেনঃ বাসগৃহব্যতীত কিছুই 
দেখেন নাই, পক্ষান্তরে ঘোঁর তমিশ্রময়ী রজনী । বাহকের। সেই 
নিশীথ নিশায় তীহাাকে একখানি শিবিকাঁয় আরোপিত করিয়া 
এমন একটী কান্তারমধ্যে রাখিয়া আনিল যে, সেখানে মন্ুষ্যের 
কথা কিঃ জীবমাত্রের সমাবেশ ছিল না । তখন তাহার অন্তঃকরণে 
যে কি ভাবের উদয় হইয়া! ছিল, তাহা অনুভূত হুইবার নছে। ভিনি 
কি ছিলেন, আর যুহুর্বকালমধ্যেই বা কি হইলেন! অনন্যোপায় 
ইইয়। অবশেষে ইফ্টদেবভাঁকে উদ্দেশ করিয়। বলিতে লাগিলেন, 
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«ছে সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর ! তোমার যাহ! ইচ্ছা হুইল, করিলে 
ও যা ইচ্ছা হুইবে করিও। কিন্তু যাবৎ নাসারন্ধে, শ্বাসচেষ্ট! 
ক্রিয়। করিবে, তাবু তোমার আশ্রয়লাতে হতাশ হইব ন1।৮ 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজবাঁল। নিদ্রিত। হইলেন। পরে 
রাত্রি প্রভাত হইলে জাগরিত হইয়া আানার্থ জল চাহিয়াই গত 
রাত্রির ঘটনা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে আপনাপননি বলিতে 
লাগিলেন, আমি এখন কোথায়, কাঁহাকেই বা! বলিতেছি? এই 
বলিয়! গাত্রোথান করত প্রাতঃরুত্য না করিয়াই ঈশ্বরোপাসন! ও 
তদীয় গুণ কীর্তন করিতে লাগখিলেন। হে যুবক! ( শ্রোতা 
রাজপুত্র বা ২য় উদাসীন) রাজকন্যার তদানীন্তন শেণচনীয় অবস্থা 
* পর্য্য(লোচন। করিলে পরিতাঁপে ভ্বদয় বিদীর্ণ হুইয়] যায়। 
(রাজকন্যার দিকে অক্ক্রুলিনির্দেশ করিয়া) উ'হাঁকেই জিজ্ঞাস! 
করুন, এ সরল অদূরদর্শী হৃদয়ে কিরূপ যন্ত্রণা হইয়াছিল ! 
পরিশেষে তিনি যানমধ্যে উপবিষ্ট, হইয়] ঈশ্বরে আত্মনির্ভর করত 
এই কবিতাটী আরভ্তি করিতে লাগিলেন ; 

দশন ছিল ন1 যবে, দিয়েছিলে হপ্ধ তবে, 

এবে দন্ত দিলে যদি,করিবে না অন্রদ!ন ! 

'বিহঙ্গ গগনে চরে'তারে যেবা রক্ষা করে, 

আর জীবজন্তুগণে--অবনী-আবাস স্থানঃ 

ভয় কিরেভ্রান্ত জীব! সেজন করিবে ত্রাণ । 

কেনরে অবোধ মন, বৃথা চিস্ত অকারণ, 

ভাঁবিয়! ভাবিয়। বলকি ফল লন্ভিবে তাঁয়। 

অজ্ভানে বা জ্ঞানবানে, পাঁলেন অভেদ জ্ঞানে, 

পাঁলিবেন তোঁমা জনে, সেই দীন দয়াময় । 
বাস্তবিক লোঁকে নিরুপায় হইলেই ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়? 
থাকে; অন্যথা মনে মনে লকলেই লগম্যাঁন (জ্ীক দাস ঈসপ) 
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বা বুলীলীনা । এক্ষণে ঈশ্বরের আশ্চর্ধ্য ঘটনার বিষয় শ্রবণ করুণ?” 
অতঃপর রাঁজবালা দিবসত্রয় অনশনে অতিক্রান্ত করিলেন । 
কণামা ত্রও তাহার ভুগ্ডাগ্রে প্রবিষ্ট হইলনা। সুভরাৎ কোমল বপু 
অবসন্ন ও গুলাব সদৃশ বর্ণ মলিন হুইয়1 গেল, পিপাসাঁয় রসন' শু 
হুইল? অক্ষি যুগল কোটরে প্রবেশ করিল, উত্তেজনার্থে স্তিমিত দেহে 
কেবল ক্ষীণ প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রহিল। ফতক্ষণ শ্ব(স, ততক্ষণ 
আশা। চতুর্থ দ্রিন প্রাঁতে একজন তপস্থী দেখা দিলেন? তীহার 
মুর্তিখানি মিজিরের € এলায়াজের ) ন্যায় তেজোব্যপ্তক হৃদয় 
কুটিলতাশুন্য । তিনি রাঁজনন্দিনীকে তদবস্থাঁপন্না দর্শন করিয়! 
কহিলেন, “বালে ! তোমার পিতা রাজরাঁজেশ্বর হইলেও এই সমস্ত 
বিড়ম্বনা অদ্ষ্টেরই নির্বন্ধম়ুলক জানিবে। এক্ষণে এই বৃদ্ধ সাঁধুকে 
নিজ কিস্কর স্বরূপ ভাবিয় দিবানিশ সেই অফটীর ধ্যাঁন ধারণাকরিতে 
থক । তিনি কখন অন্যায়চরণ করেন ন1 । এই বলিয়! ভিক্ষাভাজন 
মধ্যে আহারযোগ্য যাহা কিছু ছিল, সকলই রাঁজকন্যাঁকে দিয় বারি 
অন্বেষণার্থে স্বয়ৎ নিঙ্ষস্ত হইলেন, এবং একী কুপ দেখিতে 
পাইয়া রজ্জ, ও পাত্রাভাবে রক্ষপত্রে পাত্র রচনা করিয়া! কটিদেশস্থ 
ডোর দ্বার! কিঞ্চিৎ জল উত্তোলন করিলেন । রাঁজকন্য। বারি প্রাপ্ত 
হুইয়! কথঞ্চিৎ প্ররুতিস্থ হুইলেন। সাধুপুরুষ তদীয় আশ্রয়হীন 
অশরণ অবস্থা দর্শনে তীহাঁকে বিধিমতে লাম্বনা করত আশ্বাস 
প্রদান করিয়। রোদন করিতে লাগিলেন । ব্াাঁজকুমাঁরী ভীহাঁর এই 
সহানুভাঁবিত। হদয়ঙ্গম করিয়! জুস্থির হইলেন । 
বৃদ্ধ সেই অবধি প্রাঁত?কালে নগরে যাইয়! নিত্য নিয়মিতরূপে 
ভিক্ষা করিতেন এবং যাঁহা কিছু পাইতেন, রাজকুমারীকে আনিয়। 
দিতেন। এইরূপে কয়েকদিন গত হইলে, এক দিবস রাঁজবাল! 
কেশবিন্যাসজন্য বেনী মুক্ত করিয়! যেমন তৈলাবমর্ধণ করিবেন, 
সহল মস্তক হইতে একটা মুক্ত স্থলিত হইয়া পতিত হুইল। অমনি 


বাঁগবাহার । ৯৫ 
তিনি তা! লইয়! ন্যঁনীর হস্তে দিয়া কহিলেন, এইটী বিক্রয় 
করিয়! যে মুল্য হয়, আমার নিকটে আনয়ন করুন । জন্যাঁসী 
তথাবহ করিলেন। তখন রাজকন্যা কহিলেন, এইস্থানে একটা 
বানগৃহ নিশ্বীণ করিতে হইবেক। তপোধন কহিলেন, বালিকে ! 
ভুমি প্রাচীরের স্থিতিক্রম খনন করিয়া মৃত্তিকা সঞ্চয় করিয়া রাখ, 
আমি কয়েক দিনমধ্যে জল ও শর আনয়ন করিয়' তোমার জন্য 
কুটির প্রস্তুত করিয়া দিব?» তপন্বীর পরামর্শানুনলারে ক্ষিতীশ- 
নন্দিনী মৃত্তিকা খোদিতে আরস্ত করিলেন। যখন হুইহস্ত পরিমাণ 
গভীর হইয়াছে, এমন সময়ে একটা দ্বার দেখিতে পাইয়! মৃত্তিক] 
"জপনারিত করত উদঘাটন করিয়! দেখেন, বৃহ একটা গৃহ স্বর্ণ 
ও মণিমাণিক্যে পরিপুর্ণ রহিয়াছে । তখন তন্বমধ্য হইতে চারি পাঁচ, 
মুচি জুবর্ণ গ্রহণ করিয়ণ ছাররুদ্ধ করিয়া! দিলেন। ইত্যবসরে সাধু 
প্রত্যাত হইলে রাজকুমারী তাহাকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, 
এেখানে প্রাচীর বেষিত নগরী,নুদৃঢ় ছুর্ণ,উতকলউ একটী উপবন, বিস্তৃত 
পান্থনিবাঁস ও হীর! ( পূর্বতন এরিয়া, বর্তমান খোঁরালান্‌) দেশের 
রাঁজতবন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সাইরনের রাজপ্রাসাদের সমতুল্য 
একটী পরমরমণীয় সৌধ নির্বাণ করিতে হুইবেক ॥ আপনি তজ্জন্য 
স্থপতি শস্রত্রধর ও অন্যান্য কাধ্যকুশল কতকগুলি লৌক আনয়ন 

করুন এবং তাহাদের নেতাঁকে মেই সকলের একটী মনোনীত 
চিত্র অস্কিত করিতে বলিয়। দিন । সন্যাঁসী কর্মদক্ষ লোকদিগকে 
আহরণকরত শীঘ্র অভিমত কাঁধ্যে প্রবর্তিত করিয়া নানাপ্রকার 
ক্মোপযোণী চতুর ও বিশ্বামী দাস দাসী নিযুক্ত করিলেন । 

এই নৃপজনোচিত বিপুল প্রাসাদনির্শমাণবার্তা ক্রমে রাঁজ- 
কুমারীর পিতার কর্ণগোঁচর হইল । রাজা .অতিমাত্র বিস্ময়া বিষ 
হুইয়। প্রত্যেককে জিজ্ঞ।সা করিলেন, কেহ বলিতে পার, কে এই 
হুঙ্গ্য নিশ্নীণ করিতে আরব্ধ করিয়াছে? কিন্তু অজ্ঞতা প্রযুক্ত কেহ 


৯৩ বাগবাছার। 
কোঁন উত্তর দিতে পাঁরিল না । সকলেই স্বস্ব কর্ণে হস্তাপ্পণ করিয়া 
( বিনয়স্ুচক রীতি বিশেষ ) কহিল, প্রস্তাবিত অট্টালিকা নির্মাত্রী 
কে, অধমেরণ জ্ঞাত নহে । তখন রাজ। সেই প্রানাদ স্বচক্ষে দর্শন 
ও নির্মাত্রী কোন্‌ বংশোদ্ভূতা ও কোন দেশীয়া রাজকন্যা, 
জানিবার'জন্য উৎসুক হইয়া জনৈক সভাসদৃকে লিপি দিয়! প্রেরণ 
করিলেন । রাঁজছুহিতা নেই সুখময়ী পাত্রী পাইয়া অত্যানন্দ 
সহকারে প্রতিলিপি লিখিলেন ৮ 
“ধরিত্রী-পালকেু। 

মহারাজের জয়হউক ! মহারাজ ! আমার 

দীন কুটিরে আপনার পদার্পণ হুইবে, 

শববণ করিয়! আমি অপরিশপীম আনন্দ 

লাভ করিলাম ।” এই অন্ুপাধিক ব্লাঁজ- 

প্রাসাদ আমার পক্ষে অতীব সম্মান ও 

গৌরবের বিষয়। যে স্থানে আপনার 

পদচিহ্ন অস্কিত হয়, সে স্থানও ধন্য এবং 

যাহার উপর আপনার ছাঁয়। নিপতিত 

হয়, সে ব্যক্তিও ধন্য । আশা, যেন উভ- 

য়ই ভবদীয় ক্পাদৃষ্টিতে চরিতার্থ হয় । 

কল্য ব্ুহস্পতিবার অতি উত্তম দিন, 

আমার বোধে নববর্ষের প্রথম দিনা- 

পেক্ষাও আদরের বাসর । দাঁলীর প্রার্থনা, 

প্রভাকর যেমন কিরণকলাপে অকিঞ্চিৎ- 

কর পরমাণুর গৌরব সাধন করেন, নেই 

রূপ এই দীনার আকিঞ্চনের আয়োজন 

প্রনাদিত করিয়] চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা 

হয়। মহারাজের তাদৃশ অনুগ্রহই এই 


সবাগবাহার। ৯৭ 


দীন! বিদেশিনীর পক্ষে যথেষ্ট । অধিক 
বলিতে চাহি না, কেন না, তাহ শিষ্টা- 
চারের বিসংবাঁদী ॥” 
যে রাজপুরুষ রাজলিপি আনয়ন করিয়াছিলেন, রাজকন্যা 
উহাকে পত্রী দিয়া উপস্থাক্ক প্রদাঁনপূর্ববক বিদায় করিলেন। 
রাজা পত্র পাঠানস্তর নিমন্ত্রণ স্বীকার: করিয়া গমনসমাচার 
পাঠাইয়াদিলেন। রাঁজবালা ভূত্যদিগকে নিমন্ত্রণোপযোগী 
উপকরণপরম্পর1! এরূপ সুপদ্ধতিও সুষ্ঠৃতার সহিত আয়োজন করিতে 
অনুমতি দিলেন, যেন তাহাঁজে রাজা প্রীত হয়েন ও ইতরতদ্রে 
অন্য ত্রগণ পরিতৃপ্ত হইয়া ঘায়। ফলতঃ তদীয় তত্বাবধারণে এরূপ 
স্থখসেব্য আহ্ার্্যসকল প্রস্তত হুইয়াছিল যে, কোন ব্রাহ্ষণ- 
কন্যা তাহা আস্বাদন করিলে যবনী হইতে ইচ্ছ! করিতেন । সন্ধ্যা" 
সমাগমে মহীপাল অনার্ত একটী সিংহাসনে অমারূঢ় হুইয়। কন্যার 
ভবনে যাত্রা করিলেন । ব্লাজকুমারী সঙ্গিনীগণসহ্ রাজার আগমন 
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ; সিংহানন দর্শনে অভ্যর্থনার্থ প্রত্যুদ গমন 
করিয়? রাজাকে এেরূপে অভিবাদন করিলেন যে, তদ্দর্শনে নরপতি 
চমত্রুত হুইলেন। অতঃপর রাজবাল1 অনুরূপ সম্মাননসহকারে 
রাজাকে সমভিব্যাহারে লইয়! থিয়া বসুমুল্য একটা রত্ববেদিকায় 
উপবেশন করাইলেন। নিংহাসনটী তদর্থই প্রস্তত হুইয়াছিল। 
তন্ডিন্ন পঞ্চবিৎশসহআ্রাধিকলক্ষমুদ্রা মুল্যের আর একটা বেদী, 
মণিকাঞ্চন পুর্ণ একাধিকশত মুদ্রাকোষ, সাল, মসলিন, কৌধিক 
বক্র, কিৎখাপ» ছুইটী হুম্তী, ১০টী আরব্য ঘোটক-_বনুমুলয 
প্রস্তরাদিখচিত আ্তরণে সজ্জিত-_রাজার নিমিন্ত প্রস্তত 
রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তত্তানৎ রাজাকে উপহার দিয়া! তাছার 
সমক্ষে কুতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রছিলেন। ভূপতি প্রসন্ন হইয়! 
জিজ্ঞকানিলেন, “আপনি কোন্‌ দেশের রাজকন্যা, কি নিমত্ত 
১৩ 


৯৮ বাগবাহার। 


আমার রাজ্যে আগমন করিয়াছেন ।৮ রাঁজবাঁল' প্রণিপাঁত করিয়া 
কছিলেন, “মহা র।জ1 জুদ্ধ হইয়া যাঁহাকে এই বনষধ্যে নির্বাসিত 
করিয়া ছিলেন, দাঁপী শ্রীঢরণের মেই অপরাধিনী। এক্ষণে যাহ! 
কিছু দেখিতেছেন, সমস্ত ঈশ্বরেরই অদ্ত,তকাণ্ড ।” এই বাক্য শ্রুবণ- 
মীত্র পিতৃন্সেহে রাজার শৌণিত উতপগু হইয়া উঠিল। তিনি 
ততক্ষণাঁৎ গ্াত্রোথান করিয়া কুমারীকে সম্সেহ নিজ বক্ষে ধারণ 
করত সিংহছাসনোপরে উপবেশন করাইলেন এবং সমস্ত দেখিয়। 
শুনিয়া অতিশয় চমতকুৃত ও বিস্ময়াঁবিষউ হইয়! অবিলম্বে রাঁজমহিষী 
ও অন্যান্য রাজকন্যাগণকে আনয়নজন্য লোক পাঠাইলেন । 
তাহার আনিয়! কুমারীকে চিনিতে পারিলেন এবং পরমেশ্বরকে 
ধন্যবাদ দিয়! তাহাকে লন্মেহ আলিঙ্গনকরত ক্রন্দন করিতে 
_লাগিলেন। কুমারীও জননী এবং তগ্সিনীদিগকে এরূপ রাশিরাশি 
সুবর্ণ মণিমাণিক্যাদি উপটৌকন প্রদান করিলেন যে, তন্তাবতের সহিত 
সমস্ত ধরিত্রীরও তুলনা! হুয় না। অতঃপর তাহার! চক্রাকারে 
রাজার চতুর্দিকে উপবিষ্ট হইলে সকলে আহারে প্ররুত্ত হইলেন । 

তদবধি রাঁজা যতদিন জীবিত ছিলেন, কখন কুমারীকে গৃছে 
লইয়া! যাঁইতেন, কখন ব1 স্বয়ৎ তীহাঁর গুছে আমিতেন ! পরে 
তাহার লোঁকান্তর হইলে রাজকুমারী মিংহাননে অধিরোহণ 
করিলেন; কারণ রাঁজপরিবারমধ্যে তিনি ভিন্ন কেহই রাজ্যশাসনের 
উপযুক্ত পাত্র ছিলনা । হেযুবক! আপনি এক্ষণে সমস্ত বৃত্বান্ত 
শ্রবণ করিলেন, এবৎ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ধনাধিকারীর 
উদ্দেশ্য ভাল হইলে কখনই ভগবানদত্ত ধনের অপক্ষয় হয়ন] । 
অধিকন্তু দৈবধনের যতই ব্যর়িত হয়ঃ ততই বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 
এঁশিকী শক্তিতে নংশর়িত হইবেন না, কারণ তাহ! কোন ধর্শের 
অন্থমোদিত নছে। 

ইতি সগুম পরিচ্ছেদ। 


অফ্টম পরিচ্ছেদ। 





দাসী বসোরার রাজকন্যার বিবরণ বর্ণন করিয়া -কছিল, 
«আপনার যদি নিমরোঁজ গমনের ইচ্ছা থাকে ও যেরূপ শ্র্ত 
হইয়াছেন, তথাকার বিস্ময়াবহু ব্যাপারের সম্পুর্ণ সংবাদ আনয়নের 
জন্য আপনি সঙ্কল্পিত হইয়। থাঁকেন, তবে অবিলম্বেই যাত্রা করুন ।” 
আমি কছিলাম, “আমি এই ুহুর্তেই যাইতেছি, আর যাঁদ ঈশ্বর 
করেন, অতি শীঘ্েই প্রত্যারুত্ত হইব |, এই বলিয়া! রাঁজনন্দিনীর 
নিকটে বিদায়গ্রহণ করত ঈশ্বরে আত্মনির্ভর করিয়! অভিমত 
গ্রদেশের অভিমুখি হইলাম এবং নান1 বিশ্রবিপন্তি অতিক্রম 
করিয়। সংবণর পরে নিমরোজ নগরে উপনীত হুইলাম। তথাকাঁর্‌ 
ইতর ভদ্রে অধিবাঁপী মাত্রেই ক্রষ্বর্ণ পরিচ্ছদ ধারী ও অন্যান্য 
বিষয় যেবূপ শুনিয়াছিলাম, দেখিলাম শকলই সত্য । কয়েকদিন 
পরে গৃর্ণিমা সমাগত হুইলে ক্ষুদ্র মহৎ নাগরিকগণ হৃপতিসমভি- 
ব্যাহারে বৃহৎ একটী কাঁন্তারমধ্যে সমবেত হুইল । আমি অধঃক্রিষ্ট 
হইয়া সেই জনতামধ্যে মিলিত হইলাম এবং স্বদেশ ও ম্বাধিকার- 
ত্র হুইয় সেই বিস্ময়কর ব্যাপার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিবার ও 
তাহার অত্যন্তরে কি রহস্য নিছিত আছে, জানিবার জন্য 
উদ্বাসীনের হীনবেশে দণ্ডায়মান রহিলাম। এইরূপে কিয়ৎকাল্‌ 
অতিবাহিত হইলে জনৈক যুবক ষণ্ডারুট হইয়া বনমধ্য হুইতে 
নিষ্ধীন্ত হইলেন এবং ভয়ঙ্কর ভাবে হুহুষ্কার ও ফেপোদশীরণ করিতে 
করিতে আমাদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । যদ্দিও 
সেই অদ্ভুত জুগুপ্দিত কাণ্ডের মর্থোন্ডেদজন্যই আমাকে তাদৃশ 
ক্লেশভোগ ও নানা সঙ্কট অতিক্রম করিতে হইয়াছিলঃ কিন্তু তখন 


১০০ বাগবাহছার । 
যুবাকে দেখিয়া আমি আম্পর্ধ্যান্িত হইলাম এবং বিস্ময়ে 
অভিভূত হুইয়া স্তস্তিত হইয়া রছিলাঁম, বাঁউনিস্পন্তি করিতে 
পারিলাম না। পরে তরুশ যুব। নিজ কার্য্য সমাধ। করিয়া বনমধ্যে 
প্রত্যাবর্তন ও সকলে নগরাভিযুখে প্রস্থান করিলে আমার 
আভ্যন্তরীণ' জড়তাপগম ও শক্ষাপনোদন হুইল । আমি তখন 
নিজ শৈথিল্য জন্য অন্ুশোচন! করিতে লাখিলাঁম। ভাঁবিলাম 
কি কুকর্মই করিলাম, উদ্দেশ্যসাধনজন্য আমাকে আঁবার এক 
মাস কর্শভোগ করিতে হইবেক॥। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে 
খীত্যন্তরবিহীন হইয়া অবশিষ্ট ব্যক্তি্ণের সহিত প্রস্থান 
করিলাম । ০. 
এক্ষণে রোজার দিনের মত মাসের দিন গণিতে লাগিলাম। 
ক্রমে পুর্ণচন্দ্র দেখ! দিলে, আমার আর আহ্লাদের পরিসীমা রছিল 
ন। | মাসের প্রথম দিনে নরপাঁল প্রকুতিপুঞ্জের সহিত সেই প্রান্তরে 
সমবেত হইলেন ॥। আমি প্রতিজ্ঞ! করিলাম,* যে ব্ূপেই হউক ন! 
কেন, এবারে সেই রহস্যজনক ঘটনার তত্ত্বোন্তেদ করিবই করিব । 
এইরূপ আন্দোলন করিতেছি, সহসা সেই সুকুমীর যুব] বৃষারোহণে 
আগমন করিয়া অবতরণকরত পুর্ববৎ ভূুমিতলে উপবেশন 
করিলেন । তাহার এক হস্তে কোষমুক্ত অনিলতা, অন্য হস্তে রুষের 
বন্ধনরশ্মি। অন্ুচর পূর্বকখিত সামগ্রী্টী লইয়া! সকলকে প্রদর্শন” 
করিয়! প্রভু সন্িধানে গমন করিল । দেখিয়1 দর্শকগণ অজত্র বাম্প- 
বারি বিসজ্্জন করিতে লাগিল। তরুণ যুব৷ পাঁত্রটী ভঙ্গ করিয়। 
ফেলিলেন।? পরে এেক আঘাঁতে অন্ুচরের মস্তকচ্ছেদন করিয়! 
বধারোহণে বিপিনা ভিমুখে প্রস্থান করেলেন। 

আমি তাহার অন্ুগমনে অধ্যবসাঁয়িত হইয়া দৌড়িতে 
লাগিলাম। তাহাতে নাগরিকথণ আমাকে ধত করিয়া বলিতে 
ল।/গিল, “কর কি, ইচ্ছাপূর্ববক কেন জীবন দিভে যাইতেছ ? 


বাগবাছার । ১০১ 
যদি জীবন এত ভাঁরবোঁধ হইয়া থাকে, তবে মরিবাঁর অনেক 
উত্তম উপায় আছে, তাছাঁরই কোনটী অবলম্বন করিয়। প্রাণত্যাগ 
কর।” কিন্তু আমি গমনে কৃতসঙ্কণ্প হইয়াছিলাম সুতরাৎ অন্ুনয়- 
বিনয় ও পরে বল প্রকাশেও তাহাদের হস্ত হইতে যুক্তিলাতের 
চেষ্টা করিতে লাগিলাম। *কিন্তু কিছুতেই কৃতক্রার্ধ্য হইতে 
পারিলাম না। তিনচারি জনে আমাকে ধরিয়। নগরাভিযুখে 
হইয়। চলিল ॥ এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, আর একমাস কাল 
অপেক্ষা করিতে আমার কি বিষম কষ্টই হুইয়াছিল। যাহা! হউক 
একমাস অতীত হুইয়' গেলে পুনরায় মাসের প্রথম দিনে 
ঞ্রাতঃকালে প্রান্তরমধ্যে পুর্ব জনতা হুইতে লাখিল। আমি 
অতি প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া! সকলের অগ্রে অগ্রসর হইব যুবার . 
গমনপথে বনান্তরালে লুক্কার়িত হুইলাম। কেন না, তাহাহুইলে 
কেহ আমার মন্তব্যসাঁধনে বাধা দিতে পারিবে না। পরে যুব! 
পুর্ব সমাগত হুইয়! নিজ কার্য লাধনপূর্বক গীমনপর হুইলে 
অংমে দ্রতবেগে তাহার অন্থমরণ করিতে লাশগিলাম। তিনি 
আমার পদশব অনুভূত করিয়া বুষরশ্মি আকর্ষণপুর্র্বক ক্রোধসুচক 
বিকট ভ্রবিকাঁর করিয়া আমাকে তাহার অনুবর্তনে বিরত হইতে 
সঙ্কেত করিলেন । কিন্তু আমি ক্ষান্ত না হওয়াতে অনি কো যয়ুক্ত 
করিয়! আমাকে বধার্থ আগমন করিলেন। আমি সসস্ভম নমস্কার 
করিয়া ক্ুতাঞ্জলিপুটে অবনতবদনে নীরবে রছিলাম ॥ তখন তিনি 
আমার সেই শীলতা দর্শনে বধসঙ্কপ্প পরিহার করিয়া কহিলেন, 
“তাপন! তুমি অকারণে প্রাণ হারাইতে আপিয়াছিলে। ভাগে 
নিস্তার পাইয়াছ £ যাও তোমার পরমায়ু বু্দি হইয়াছে, আর 
অগ্রসর হুইও না1১» এই বলিয়! কটিদেশ হইতে রত্খচিত 
একখানি শায়ক নিক্ষাশিত করিয়! আমাকে প্রদানপুর্রবক কহিলেন 
এখন আমার নিকটে অর্থ নাই। এই শায়কটা লইয়। রাজার 


৯৩২, বাগবাহার। 


নিকটে গমন কর। সেখানে যাহা চাহিবে, তাঁছাই পাইবে । আমি 
তাহার ভাবভঙ্গি ও কার্যে এরূপ ভীত হুইলাম যে, বাক্যম্ফ্ণ 
কি অঙ্গলঞ্চালন করিতে পারিলাম না। ক রুদ্ধ ও পদদ্বয় 
পাঁষাণবৎ অবশ হইয়া গ্েল। 

যুব! তথাধিধ বাউ্নিম্পর্তি করিয় হুহুষ্কার করিতে করিতে 
প্রস্থান করিলেন ৷ আমি ভাবিলাম, “যাহা ইচ্ছ। ঘটুক ন1 কেন, 
এক্ষণে অপসৃত হুওয়! নির্ববদ্ধিতামাত্র | সঙ্কপ্প সাধনের এরূপ 
সুযোগ আর হইবে না।» ভাঁবিয়! জীবনাশ' বিজন করিয়া! যুবার 
অনুসরণ করিতে লাখিলাম । তিনি আবার ব্যারুভ্ত হুইয়। সক্রোধে 
আমাকে অন্ুগ্ধমন করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু আমার শৈথিল্য 
, দেখিয়! আমাকে হত্যা করিতে ক্লৃতসঙ্কণ্প হইলেন! আমি অমনি 
গল বিস্তার করিয়। দিলাম । কহিলাঁমঃ “হে কলির রন্তম! 
(পারস্য দেশীয় বীরবিশেষ) আপনি আমার শিরশ্ছেদন করিয়া 
জমণজনিত যন্ত্রণার অবসান করুন | পবিভ্রাত্মণণের দিব্য, এরূপে 
আঘাত করিবেন যেন, মস্তক ও দেহ একবারে দ্বিধা হইয়। পড়ে ; 
একটা অস্ত্র অবশিষ থাকে না। রক্তপাঁতহেতু আপনার 
অপরাধ আমি গ্রহণ করিব না 15 তিনি কহিলেন, “অহে দনুজ- 
হৃদয়! তুমি কি জন্য আমাকে তোমার শোণিতপা1ত-অপরাধে 
অকারণে কলক্ষ্িত করিয়। অপরাধী করিতে চাও ? যাও, আপন ' 
পথে গমন কর? তোমার কি জীবন এেতই ভারবোধ হইয়াছে ?” 
আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়! অগ্রমর হইতে লাখিলাম | 
তিনিও যেন দেখিয়াও দেখিতে পাঁন নাই, এই ভাবে চলিতে 
লাশিলেন। 

এইরূপে প্রায় ছুই ক্রোশ অতিবর্তন করিয়া! অটবী অতিক্রম 
করত আমরা সমচতুরআ্ব একটা বাঁটীর নিকটে উপনীত হুইলাম। 
সুবক দ্বারদেশে গিয় ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন, পরে দ্বার 


বাগবাছার। ০৩ 
আপন? হুইভে বিবিজ্ত হইলে অভন্তরে প্রবেশ করিলেন । আমি 
বাহিরে থাকিয়। “হা পরমেশ্বর ! আমি এখন কি করি ?,, এই বলিয়া 
হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়! রহিলাম। ক্ষণকাল পরে একজন দান 
আনিয়া কহিল, আনুন, প্রভু আপনাকে ডাকিতেছেন। যমদূত 
আপনার মন্তকোপরি ভ্রধণ করিতেছে । আপনি কি ভ্রঘখে.এখানে 
আনিয়াছেন? আমি কহিলাম, ভ্ইখে নহে, শৌভাগ্যে। বলিয়া 
নির্ভয়ে তাহার সহিত উদ্যানমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে স্থানে যুবা 
বলিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমনপুর্ববক তাহাকে অভিবাঁদন করিলাম। 
তিনি আমাঁকে বনসিতে ইঙ্গিত করিলে, আমি তীহার নিকটে গিয় 
ভুপবেশন করিলাম । দেখিলাম যুবক কতকগুলি স্বর্ণকাঁরের অস্ত্রশস্ত্র 
লইয়া পর্যযঙ্কে উপবেশনকরত মরকতমণিতে একী শ্বাখা 
রচন! করিতেছিলেন | দেখিয়া আমার কৌতুহলের সীমা রহিল 
না। পরে তাহার উঠিবার সময় হইলে তদীয় সমস্ত অনুজীবিগণ 
ভিন্ন ভিন্ন গৃহে লুক্কার়িত হুইল । আমিও ভয়প্রযুক্ত একট 
গ্রকোন্ঠমধ্যে আশ্রয়গ্রছণ করিলাম অনন্তর যুবা গাত্রোথান 
করিয়। সমস্ত গৃহের দার রুদ্ধা করত উদ্যানের এক প্রান্তে গিয়। 
নিজ বাহনরুষকে প্রহ্থার করিতে লাগিলেন। বুধ চিৎকার করিয়। 
উঠিল। আমি তাহ! শ্রবণ করিয়া ভয়ে কাপিতে লাগখিলাম এবং 
যে জন্য এন সম্ভুট অতিক্রম করিয়াছিলাম, সেই রহস্যোস্ডেদ 
প্রত্যাশায় উদ্বেজিত হইয়া দ্বারভগ্ন করিয়া! বহির্থমনপুর্ববক 
বৃক্ষান্তরাল হইতে উপস্থিত ঘটন! দেখিতে লাখিলাম। 

যুব! তৎপরে যি ত্যাগ করিয়া! একী গৃহের ছার বিবিজ্ত 
করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বহির্ণত হুইয়! 
বুষের গ্রাত্রাবমর্ষণ ও মুখচুম্বনকরত তাহাকে কিঞ্চিৎ তৃণ ও 
শস্য দিয় আমার দিকে আনিতে লাগিলেন । আমি তদর্শনে 
জ্রুতপদে একটী প্রকোন্ঠমধ্যে লুক্কায়িত হুইলাম। যুবা সমস্ত 


৯০৪ বাগবাহার। 
গৃহের দ্বারধুক্ত করিয়া। দিলেন । পরিচারকগণ বহির্গত হুইয়? 
তাহাকে পাদ্য আনিয়া! দ্িল। তিনি হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন 
করিলেন । পরে উপাসনা সমাপ্ু করিয়া আমার উদ্দেশ করিলে 
আমি শীদ্রই তীহার সমীপস্থ হইলাম। তিনি আমাকে আসনগ্রহণ 
করিতে অন্ত্ুনতি করিলে,আমি উপধেশন করিলাম । আহার্ধ্য প্রস্তুত 
হুইল । তিনি:আহার করিলেন । আমাকেও কিঞ্চিৎ দিলেন । পরে 
ভোজনপাব্রগুলি অপন্াব্রিত হুইলে আমরা হস্তমুখ প্রক্ষালন 
করিলাম । কিঙ্করগণ বিদায় প্রাপ্ত হইয়। বিশ্রামনসেবার্থ গমন 
করিল, এক প্রাণী নিকটে রহিল না। যুবা তখন 
আমাকে জিজ্ীলিলেন, *“বন্ধো ! তোমার এমন কি ছর্বিপার 
সঙ্ঘটন1 হইয়াছে যে, তজ্জন্য ম্বত্যুর প্রতীক্ষ! করিতেছ ?” আমি 
জীবনের সমুদয় ঘটন। আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া কহিলাম, আপনি 
প্রন্ন হইলেই আমার সঙ্কপ্প সিদ্ধ হইতে পারে ॥ তিনি এই 
কথা শুনিয়। নিতান্ত উদ্ভাান্ত হুইয়া উঠিলেন» এবৎ কিয়ৎক্ষণ 
উন্মন্তবৎ আস্ফালন করিয়। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাণ করত কহিলেন, 
ভগ্বন্! প্রণয়ের যে কীদ্ৃশী যন্ত্রণা, তুমিই তাহার নাক্ষী। যে 
ব্যক্তি কখন ক্লেশ ভোগ করে নাই সে কখন ব্যথিতবেদনা অন্থভূত 
করিতে পারে ন1। প্রেমের ব্যভিচারে যে কি ভয়ঙ্কন্ী যাতন! 
সমুৎপাদিত হয়, যে ব্যক্তি অনুভূত করিয়াছে, সেই জাঙ্দ হুইখ কি 
পদার্থ । | | 
প্রণয়ের;হুখ ষত জিজ্ঞাস সে জনে 
কপট কুটিলে নয় প্রেমিক সুজনে । 
নিমেষকাল পরে প্রক্কতিস্থ হুইয়। তিনি এরূপ একটা দীর্ঘনিশ্বান 
ত্যাগ করিলেন যে, গুহুন্টা মুখরিত"হইয়া উঠিল। স্প্খই বোধ 
হুইল, প্রণয়জনিত যন্ত্রণায় নিফ,শিত হইয়া তিনি আমারই ন্যায় 
বিড়ম্বনাগ্রস্ত হুইয়াছেন। আমি এই আবিক্ষারে লাগ্ধনযুস্ত হুইয়। 


বাগবাছার। ১৮৫ 


কিলাষ+ আপনার নিকটে আমি নিজ জীবনী বিবরিত করিয়াছি 
এক্ষণে গ্রসন্ন হুইয়! আপনার জীবিত-ঘটনাবলী আমার নিকটে 
কীর্তন করুণ । তাহ! হইলে আমিও সীধ্যমতে আপনার সহায়ত? 
ও অস্ভবতঃ আপনার হৃদয়ের অমীহছিত লাধন করিতে পারিব 1, 
নলজ্ষেপতঃ সেই সরল প্ররেক্জিক আমাকে তদীয় প্রণয়ব্যাথ। 
"ও রহস্যপরম্পরার সহান্থভাবী$ ও সমছুঃখভাগী বিবেচমী্পকিরিয়া 
জীবনের ঘটনারাজি বর্ণন করিতে আরস্ত করিলেন ১ 

ছে নখে ! এই সন্তপত হৃদয়ের বার্তা শ্রবণ কর। আমি এই 
নিষরোজ রাজ্যের বাঁজপুন্র । আমি ভূমিষ্ঠ হইলে রাজী € অর্থাৎ 
আশুমার পিতা) আমার জীবনের ভাবী ঘটনাসন্দোহ জ্ঞাত হইবার 
নিমিত্ত বহুনংখ্যক জ্যোতির্র্িৎ পণ্ডিত সমবেত করিয়া কোন্ঠী 
লিখিতে অন্থমতি দিলেন । তীহার। পরস্পর আন্দোলন করিয়? 
শাঙ্সান্বনারে আমার নিয়তি নিদ্ধারণ করিয়া কহিলেন, “দৈবানু- 
কুল্যে রাজকুমার এরূপ শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, ইনি 
রাঁজ্যবিস্তারে লিকন্দরের ন্যায় ও ন্যায়মার্ে নাওসেরবানের তুল্য 
হুইবেন, দর্শনবিজ্ঞানাদি শাস্দ্রে পারদর্শিতা লাভ করিবেন, ষে 
কোন বিষয়ে অধ্যবসায়িত হইবেন» তাহারই উৎকর্ষনাধন 
করিতে পারিবেন, এবৎ বীরধশ্ম ও বদান্যতায় এরূপ খ্যাতিলাভ 
করিবেন যে, লোকে রস্তুম ও হাঁতেমের নামপধ্যন্তও বিস্মৃত 
হইবে। কিন্তু যদি চতুর্দশবর্ষ বয়$ক্রমকালমধ্যে সুর্য কিন্বা 
চক্র দর্শন করেন, তাহা! হইলেই ঘোর বিপদ্‌। রাজপুত্র উম্মত্ত 
হুইয়। নর-রক্তপাত ও পশুপক্ষীর মহিত নংসর্গ করিবেন । অতঞেব 
যাহাতে তিনি চন্দ্রনূর্ধ্য দেখিতে না পান ও আকাশে দৃষ্চিপাত 
করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেবরূপ সতকতাবলঘ্বন বিধেয় 
হইতেছে । যদ্দি এই চতুর্দশবর্ষ সুশৃঙ্খলে কাটিয়া যায়, তাহ হইলে 
জীবনের অবশিষ্ট সময়ে তিনি সুখে লচ্ছন্দে রাজ্যতোথ করিতে 

১৪ 


১০৬ বাঁগবাছার।? 
পারিবেন» রাজা সেই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়। এই উদ্যান ও 
গুহাদি নির্মাণ করাইলেন। আমি যে গৃহে লালিত হুইয়াঁছিলাম, 
তাহার অভ্যন্তর ভাগ লোম ও স্ুত্রনংহতিদ্বারা আচ্ছাদিত 
করা হইয়াছিল । কেন না তাহাতে রৌদ্র কিম্বা জ্যোৎনার আভ। 
অভ্যন্তরে /প্রবেশ করিতে পারিভ না। জনৈক পয়ন্থিনীধাত্রী ও 
কতিপয় কিম্করী আমাকে নেই চমৎকার পুত্রীমধ্যে অতি যত 
ও স্পেনে প্রতিপালন করিত। রাজবিধিবিশারদদ ত্ুপপ্ডিত 
অধ্য।পকগণ আমার অধ্যয়নবিষয়ের তত্বাবধারণ করিতেন। 
শিপ্পবিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যার সমগ্র শাখাতেই আমাকে শিক্ষ। 
দেওয়া হইত । পিতা সচরাচর আমাকে দেখিতে আমিতেন। ষে 
দিন যে মুহুর্তে যে কোন ঘটনা হইত, সকলই তীহা'র কর্ণগোচর 
করা হইত । আমি সেইস্থানটাই পৃথিবী বলিয়া বোধ করিতাঁম এবং 
পুভতলী ও পুস্পে প্রমোদিত হুইতাম। পৃথিবীতে যাহা কিছু উপাদের, 
আমার আছারজন্য সংগৃহীত হইত। আর যখন যাহা! ইচ্ছা 
করিতাম, প্রাপ্ত হইতাম । দশবুসর বয়ওক্রমকাঁলে আমার কথঞ্চিৎ 
বিদ্যাশিক্ষা ও প্রয়োজনীয় শাক্ত্রজ্ঞান হইয়াছিল । 

একদ] আমি গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি, সহসা ছাদের একটী 
ছিদ্র দিরা অপরূপ একটা পুষ্প দেখিতে পাইলাম । প্ুত্সটী যতই 
দেখিতে লাগিলাম, ততই আয়তনে বর্ধিত হইতে লািল। তখন 
তাহ। ধৃত করিতে অভিলাধী হইয়া হস্তবিস্তার করিলাম । কিন্তু 
যতই নিকটস্থ হুইবাঁর চেষ্টা করিতে লাঁগিলাম, ততই আমার 
সীমাতিক্রম করিয়। উন্নমিত হইতে লাগিল । হ্বভরাৎ নিতান্ত বিশ্ময়া- 
বিট হইয়! অনন্যাসন্তদৃষেট সেই দিকেই নেত্রসঙ্গত করিয়! রহিলাম! 
হন অওউহান্যরব আমার আতিষ্পর্শ করিল। আমি 
মন্তকোন্তোলন করিয়! ছাদচক্রে দৃষ্টিন্ঘত করিয়। দেখিলাম, 
এেকস্থানে সত্রসং্হতি ছিন্ন হুইয়| একটা ছিদ্রে হুইয়াছে ও সেই 


বাগবহার । মী 
রক্ত দিয়! একটী রমণীয় ফুর্তি পুর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উদ্ভানিত হইতেছে । 
হাস্যরব সেই স্থান ছইভেই উদীরিত হইয়াছিল। সেই প্রিয়- 
দর্শন দৃশ্য সন্দর্শনে আমি বাহ্যজ্ঞ।ন-বিরহিত হই! ঘুচ্ছিত হইয়! 
পড়িলাম! পরে যখন প্রক্কৃতিষ্থ হুইয়? উত্তাঁরনয়নে দৃ্টিসর্চীলন 
করিলাম, দেখিলাম কয়েকটা "পরী (কণ্পিত নারীফুূ্ত বিশেষ ) 
মণিমাণিক্যখচিত নিংহাসন ক্ষন্ধে ধারণ করিয়। রহিরীছে এবহ 
তদুপরি নানা ব্ত্বোতুকীর্ণ কিরীটধারিনী একটি রমণী-যুর্তি রমনীয় 
বসনে বিরাজ করিতেছে । বামনয়ন! হুরিপ্মণিরচিত দিব্য চমকে 
তুধাপান করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে নিংহাঁসনখানে উচ্চ 
হুইতে অবতারিত হুইয় গৃহতলে স্থাপিত হুইল । ভখন দিব্যাঞ্ন] 
আমাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া পার্শদেশে শান দান করিলেন এবং ্ৃচ্ 
যদ হালিতে হানিতে আবেশন্ুচক বিশ্রস্তালপ কপ্লিতে লাগিলেন । 
পরে ওষ্ঠাধরছুটী আমার ওষ্ঠাধরপল্পবে সোহাথে সংলগ্ন করিয়া 
দিলেন ! অনন্তর আমাকে পানার্থ কথঞ্চিৎ গোলাপমম্পূক্তি মদির] 
দিয়া কহিলেনঃ “মনুষ্য বিশ্বাসঘাতক ; তথ।পে হৃদয় ভোঁমার প্রেমের 
পক্ষপাতী ন। হুইয়! থাকিতে পারেনা 1, সক্ষেপতঃ স্রাহাঁর কথাগুলি 
একপ হৃদয়গ্রাহী ও মাধুধ্যব্যঞজক যে? অন্তঃকরণ তাহ?তে 
এককালে উদ্ভান্ত হইয়! উঠিল । বোধ হুইল, যেন তন্ম,হুর্তে আমি 
আনন্দধামে অন্ুগ্রবিষ্ট হুইয়! জীবনের মুখ্য সুখ উপভোগ করি- 
তেছি। সেই স্থুখের ব্যভিচারেই আমর এই দশ ঘটিয়াছে। 
তাদৃশ সুখ ইহলোকে কেহ কখন আস্বাদন করে নাই, চক্ষে 
দেখেনাই, কর্ণে শ্রবণ করে নাই । মেই রমে সেই আবেশে বসিয়া 
অবাঁধে ছুইজনে আমোদপ্রমোদ করিতেছিলাম, সহনাঁ আনন্দ 
প্রতিমা খণ্ডে খণ্ডে ভাঙ্গিয়া থেল। যে কারণে সেই শোচনীয় 
অবান্তর সঙঘটিত হইয়াঁছিলঃ বলিতেছি শ্রবণ কর; সেই মক 
চারিজন পরী লাগল জুই! উিখর গুছ কিট বস্তু প্রা ২ 
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কি বলিল। শ্রতমাত্র তিনি নিতান্ত বিষণ হইয়া কহিলেন? 
“প্রিয়তম ! মনে বড় সাধ ছিল+ কিয়ৎক্ষণ তোমার সহবানে 
হৃদয় শীতল করিব। বড় আশা ছিল, কখন এই গুছে 
তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, কখন বা তোমাকে সঙ্গে লইয়| 
যাইব! কিন্তু উভয়ে একত্রে সুখে সচ্ছন্দে কাঁলযাপন করি, 
নির্দয় নিয়তির তাহ] অভিলধিত নছে। প্রেমময়! এক্ষণে বিদায় 
হুই। জগদীশ্বর তোমীকে রক্ষা করুন 1১, এই নিদারুণ বাক্যে আমার 
জ্তানলোঁপ হুইল, আনন্দ আমার আলিঙ্গন ত্যাগ করিয়া চলিয়! 
গেল । আমি কহিলাম, “হৃদয়হাঁরিণি! আবার কোন্‌ সময়ে আমা- 
দের সাক্ষাৎ হইবে? তুমি. কি নিষ্ঠুর বাক্যই আঁমাকে শ্রবণ করাইলে! 
বদি শীঘ্র প্রত্যাবর্ভন কর, তবেই আমাকে জীবিত দেখিতে 
পাইবে ঠ অন্যথা বিলম্ব হইলে পশ্চাত্তাপ পাইতে হইবেক | আর 
আমাকে তোমার নাঁম ধাম বলিয়া যাঁও যে, সময়ে সেই নিদর্শনক্রমে 
তোমার অনুসন্ধান করিয়! ভ্রীচরণে দয় লুটাইতে পারি 15, এই 
কথা শুনিয়া তিনি কছিলেন, ” ঈশ্বর করুণ, তুনি দীঘজীবী হও । 
আমার অন্বেষণ করিতে হুইবেনা, যদি জীবিত থাকিঃ আবার আমাদের 
সাক্ষাৎ হইবে । আঁঘি পরীরাজ কন্যা, কাফ. পর্বত আমার বাসস্থান। 
এই কথ! বলিবামাত্র পরীগণ নিংহানন লইয়! যে ভাবে অবতরণ 
করিয়াছিল; সেই ভাবেইউন্নমন করিতে লাগিল। যতক্ষণ নিংহাসনটা 
দৃক্টিবহিভুতি না হুইল, ততক্ষণ আমাদের চারিচক্ষু সংমিলিত ছিল 
পরে অদৃশ্য হুইয়া গেলে, আমি এককালে উন্মন্ত হইয়া! উঠিলাম। 
হ্বদয় অভাবনীয় অন্ধকারে নিলীন হুইল, জ্ঞান ও বিবেক আমাকে 
ত্যাগ করিয়। চলিয়া গেল; পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে 
লাঁখিল। আমি হতবুদ্ধি ও উদ্ধান্ত হইয়। রোদন করিতে লাগ্িলীম, 
মন্তকে ধুলী মাঁখিলাম, পরিধেয় বস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেললাম । 
আর পানাশনে চেষ্ট! রহিল না এবং শুভাশুভবিবেচনা! লোপ হইল. 


বাগবাঁছার ॥ ১০৯ 
অহো! প্রেম হইতে কি অশ্রীয় বিড়ম্বনাই সঞ্জাত হইয়] থাকে ! 
প্রেমই হৃদয় গরলিত করিয়া সহিষ্,তা হরণ করত যন্ত্রণা দেয় । 

ধাত্রী ও পরিচারিণীগণ শীপ্রই এই অবান্তরঘটনা জানিতে 
পারিল এবং ভয়কম্পিত কলেবরে রাজলনিধানে গিয়া আমার অব- 
স্থার বিষয় প্রকটিত করিয়া কার্ছিল, আমর! এই বিপৎুপাতের কারণ 
অবগত নহি। বিপদ্টী আকস্মিক | রাজকুমার নিদ্রা ও'পাম ভোজন 
সমস্ত ড্যাগ করিয়াছেন ।” রাজ! এই অমঙ্গলবার্ভা প্রাপ্তিযাত্রেই মন্ভি 
সভাসদ, বিচক্ষণ বৈদ্য, উৎকৃষ্ট জ্যোতিব্রিৎ ও পুতচেত। পুরোধা- 
গণেরসমভিব্যাহারী হুইয়। উদ্যানে আগমন করিলেন এবং আমাকে 
শবাহ্যজ্ঞানশূহ্য, বিলপমান ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে দেখিয়া এক- 
বারে হতবুদ্ধি ইইলেন | পরে রোদন করিতে করিতে আমাকে বক্ষ", 
স্থলে ধারণ করিয়| ভিষকদিগকে প্রতিকার চে! করিতে কহিলেন । 
তাহারা আমার আভ্যন্তরীণ বল ও মস্তিক্কের সুশৃঙ্ঘলতানাধনজন্য 
ব্যবস্থাপত্র লিখিয়াঁদিলেন। পুরোহিতগ্রণ ভূতাবেশ নম্দেহ করত 
বীজমন্ত্র লিখিয়া দিয়! কহিলেন, ইহ হুস্তে ধারণ করিতে হুইবেক 
এবৎ ধৌত করিয়া] নিত্য নেই জল পান ও মুল মন্ত্র জপ 
করিতে হুইবেক। জ্যোতির্ব্দের1 ব্যবস্থা করিলেন, গ্রহনক্ষত্রের 
বৈগুণ্যেই এই বিষংষ্ঠল লঙ্ঘটিত হুইয়াছে । অতএব রি্টিনিরাকরণ- 
জন্য দানধ্যান কর্তব্য হইতেছে । সজ্ক্ষেপতঃ সকলেই স্বস্ব ব্যবসায় 
ও শাস্ত্রান্যায়িনী ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু মর্মে যাঁছা ঘটিয়াছে, 
তাহ! কেবল হৃদয়ই অবগত আছে। সে যাহাহুউক কাহারও 
.ব্যবস্থাঃ পরামর্শ বা ওষধে কোন ফল দেখিল না। উন্মাদরোগ 
দিনদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আহারাভাবে শরীর শু হুইয়। 
গেল। দিবানিশ আমি কেবল চিকাঁরও বিলাঁপ করিতে লাগিলাম । 
তিন বর এইরূপে অতিক্রান্ত হইল। চতুর্থ বর্ষে জনৈক বণিক 
র(জনভায় নমাগত হইয়। রাজাকে নানাদেশীয় মহামুল্য হুষ্পপ্য 
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বন্তজাত উপহার প্রদান করিলেন। রাঁজা তাঁহাকে সমাঁদরে অভ্যর্থনা 
করিয়া তদীয় ভ্রমণ ও কুশলপ্রম্ন জিজ্ঞাঁনান্তে কহিলেন, আপনি 
অনেক স্থান পর্যটন করিয়াছেন, কুত্রাপি কোন বিচক্ষণ বৈদ্যের 
দর্শন কি নাম শ্রবণ করিয়াছেন? বণিক বলিলেন, মহারাজ ! 
এদাস নান। দেশ পর্যটন করিয়া! কেবল একটা মাত্র সুচিকিৎসক 
দর্শন করিগন।ছে। তিনি একজন জটাধারী গোস্বামী, ভারতবর্ষ নামক 
দেশে গঙ্গানদীর মধ্যগত একী শিরিশিখরে বাস করেন ॥ সেই 
শিখরে শিবমন্দির ও সুন্দর একটী তপোবন আছে । তিনি নেই তপো- 
বনে নেই আশ্রমেই থাঁকেন। বহসরের মধ্যে কেবল শিবরাত্রির দিব 
বছিক্কত হুইর় গঙ্গাতে সন্ভরণ করেন। পরে আনাঁদি করিয়। আশ্রমে, 
, চলিয়া যান । সেই সময়ে বহুদূরাগত নানাদেশবাসী রোগী ও আত্ুর- 
গণ তাহার দ্বারদেশে সমবেত হয়। তিনি একে একে সকলের নাঁড়ী 
ও মুত্র পরীক্ষা করিয়া ওধধের ব্যবস্থা করিয়! দেন ; পরে আশ্রম- 
মধ্যে প্রবেশ করেন। ঈশ্বর তাহাকে আশ্চর্য্য শক্তি দিয়াছেন । 
তাহার সেই ওষধ সেবনে সকলেই এককালে নৈরুজ্যতা লাভ 
করে। আমি সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি এবং তাদৃশ 
জীবের সুষ্িছেতু এশিকী"শক্তির ধন্যবাদ দিয়াছি ! ভীহার ন্যায় 
চিকিৎসাপারদর্শী আর নাই। তীহাকে প্লেটোনামে অভিহিত 
করণ যাইতে পারে ॥ মহারাজের যদি অন্থুমতি হয়, তবে কুমাঁরকে 
তাহার নিকটে লইয়া গেয়। দেখাই । আমার গ্রব বিশ্বাস, সেখানে 
যাইলে কুমার নিশ্চিৎ'আরোগ্যলাভ করিবেন । অধিকন্তু তাহাতে 
আর একী ফলশ্রর্(তি আছে । নানাস্থল অতিক্রমহেতু ভিন্ন ভিন্ন 
জল বায়ু সেবনে কুমারের চিভ্তবিনৌদন হইতে পাঁরে। রাজা বণিকের 
পরামর্শ যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া! আহ্লাদনহকাঁরে কহিলেন আমার 
বিশ্বান' হইতেছে, সেই পবিত্র লাঁধু চেষ্টা করিলে পুজের বায়ুরোগ 
উপশ্ান্ত হইন্ডে পারে। এই বলিয়া একজন বহুদর্শা রাজনভা- 


বাগবাহার। ৬১৩ 
সদ ও বণিককে আমার সমভিব্যান্ধারী হইতে আদেশ করিলেন ? 
আমরা আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়! নৌকারোহণে যাত্রী করিলাম । 

বহুদিন জলপথে ভ্রমণ করিয়? অবশেষে প্রস্তাবিত সন্যালীর 
আশুমে উপনীত হুইলাম। জলবায়র পরিবর্তনে আমার কথঞ্চিৎ 
মাননিক সাচ্ছন্দ্য জন্মিল বটে, কিন্তু তথাপে আমি ুর্বববৃৎ উদাশভাবে 
কেবল নীরবেই কাদিতাম । দিব্যানার প্রেমময়ী মুর্তি এস্তর হইতে 


অন্তরিত হুইল ন1। যর্দি কখন বাঙনিষ্পত্তি করিতাম, কেবল এই 
কথাই বলিতাঁমঃ-- 


“কে যে সে ললনা, করিয়। ছলনা, 
হুরিল জানিনা, হৃদয় রে। 
নহে বহু দিন, এ দীন অন্তরে 
স্ফরিত পুলকনিচয় রে ॥» 
বালুল্যে প্রয়োজন নাই, ভুই তিনমাস পরে প্রায় চীরিলহত্র 


রোগী নেই পর্বতে সঙ্কলিত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, 
ঈশ্বরেচ্ছার গোস্বামী দেবালর হইতে নিক্ষান্ত হুইয়] ব্যবস্থা করিয়া 


দিলেই রোগশান্তি হইবে। ক্রমে নিরুূপিত সময় সমাগত হইলে 
যোগীবর সাক্ষাৎ বিভাবসুর ন্যায় প্রাতঃকাঁলে সমুদিত হইয়া] 
নদীতে সন্তরণ করিতে লাখিলেন। পরে স্ানান্তে বিভূতি ধারণ 
করিয়া পাংশুআচ্ছাদিত অঙ্গাঁরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । 
অনন্তর ললাটে মলয়জ, কটতটে কৌপীন ও অংনে নিচোল খণ্ড 
ধারণ করিয়া দীর্ঘ জটাজুটবন্ধনপুর্ব্বক শ্মশ্রদ্রচনান্তে কাষ্ঠ পাঁছুকা 
পরিধান করিলেন। তাহার আকার প্রকার দর্শনে সমগ্র বস্ুধ। অকি- 
ঞ্িৎকর বলিয়! উপলব্ধি হয়। অতঃপর তিনি হস্তে যশীভাজম লইয়। 
একে একে সকলের নাড়ী ও মুত্র পরীক্ষা করত ব্যবস্থ। দিয়া আমার 
নিকটে আগমন করিলেন । যখন পরস্পরের দৃষ্টিনঙ্গত হুইল, তিনি 
ণকাঁল স্থির হুইয়! রহিলেন। পরে আমাকে কহ্লেন,আমার লঙ্গে 


১১২ বাশগবাহার। 
আইল । আমি তীহার অন্ুবর্তী হইলাম? তিনি অবশিষ্ট সকলকে 
দেখিয়া আমাকে উদ্যানমধ্যে লইয়া গেলেন এবং নিভৃত 
একটা প্রকোন্ঠ মধ্; অবস্থিতি করিতে সঙ্কেত করিয়া স্বয়ং 
দেবালয়ে গমন করিলেন। চল্লিশ দিন পরে তিনি আমার কথঞ্চিহ 
উন্নতি দর্শনে . হানিয়1কছিলেন, তুমি এই উদ্যানে আমোদগ্রমোঁদ 
করিও, ও'ষে ফল ইচ্ছ:, ভক্ষণ করিও ।” পরে মাজুমপূর্ণ একটা 
চীনের চমক আমার হস্তে দিয়া কছিলেন, “প্রতিদিন প্রাতঃফালে 
ছয় মানা পরিমাণে এই ওষধ আহারের পুর্বে পাঁনকরিবে 18 
বলিয়া! চলিয়া গ্রেলেন। আমি তাহার ব্যবস্থার অন্ুবর্তী হুইয়" 
দেখিলাম, ক্রমে শরীরে বলাধান ও চিত্তে স্ফর্তি হইতেছে। 
কিন্তু তত্রাচ ভর্দম প্রেম অজেয়ই রহিল । সেই মধুময়ী পরীুর্তি 
নয়নপথেই ভ্রমণ করিতে লাগখিল। একদা প্রাচীরভিত্তিতে 
একখানি গ্রন্থ দেখিতে পাইলাম । অমনি তাহ। গ্রহণ করিয়। পাঠ 
করিতে লাখিলাম। দেখিলাম, পৃথিবীর সমস্ত শাস্ত্র ও ধর্ম্মসস্বন্ধীয় 
নানা বিষয় তাহাতে সন্নিবেশিত হুইয়ীছে। বোধ হুইল, যেন প্রকাণ্ড 
এেকটী তটিনী স্থালীমধ্যে সঙ্কুচিত রহিয়াছে । আমি পুস্তকখানি 
দিনরাত্রি পড়িতে লাশিলাম। পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ চিকিৎসা- 
শাস্ত্রে ও প্রভাববিদ্যায় দিব্য পারদর্শী হইয়। উঠিলাম। 

এই ভাঁবে এক বহর গত হুইলে লেই আনন্দ বাসর পুনব্রাগত 
হুইল । তখন স্বামীঠাকুর দেবগুহু হইতে বহির্গত হইলেন । আমি 
তাহাকে অভিবাদন করিলাম | তিনি মশীপাত্র আমার হস্তে দিয়া 
আমাকে তৎসমভিবাহ্যারী হইতে অনুমতি করিলেন। আমি সঙ্গে 
নঙ্গে চলিলাম। দ্বারদেশ অতিক্রান্ত হইলে সমবেত ব্যক্তিগণ তাহাকে 
ধন্যবাদ দিতে লাগিল। প্রাগুক্ত বণিক ও সভানদ আমাকে দর্শন 
করিয়। গোন্বামীর পদতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন এবং আমার প্রতি 
তাহার ক্ৃতোপকার জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। লাধু 


বাগবাহার। ১১৩ 
নিয়মিত ব্রীত্যন্লাীরে নদীতে গিয়া! আানরন্দলাদি করিলেন। পন্গে 
প্রত্যাবর্তনক্রমে জনতামধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়৷ ক্ুগ্রদিগকে পরীক্ষা 
করিতেছেন এমন সময়ে উন্মাদদিগের মধ্যে উদ্ধানশক্তিবজ্ভিত পরম 
সুন্দর সুকুমার এক ষুবকমুর্তি তাহ্বার নয়ন আকর্ষণ করাতে, তিনি 
আমাকে সম্বোধন করিয়।? কছিলৈন, «এই ব্যক্তিকে স্মভিব্যাহারে 
লইয়! আইন ।” পরে সকলকে ব্যথাবহ ব্যবস্থ। দিয়া শিজ' নিভৃত 
প্রকোষ্টে গমন করিলেন এবং সেই মুবাঁর করোটিদেশ কিঞ্চিৎ 
বিবিস্ত করিয়া সন্দংশ দ্বার তন্মুধ্য হইন্ডে একটা রুশ্চিক উত্তোলন 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু যতই আকর্ষণ 
ক্ররিতে লাগিলেন, ততই তাহা ম্তিক্ধ মধ্যে কুগডুলিত হইতে লাশিল। 
আম্মি তখন চকিত হইয়া] কহিলাম, ইহা? পেক্ষা এক খণ্ড অ্বলদঙ্গার 
সন্দংশ দ্বারা ধৃত করিয়! বৃশ্চিকে্র পৃষ্ঠে ধরিলেঃ উছ্ছা সহজেই 
বহির্গঠত হুইবেক 2 কিন্তু আপনি যদি একসপে উছাকে আকর্ষণ 
করিতে থাকেন” তাহা হইলে উহা? ততই মন্তিক্ষে জড়িত হইতে 
থাকিবে, স্ুতরাঠৎ তাহাতে রোগীর প্রাণাত্যয় সম্ভাবনা । এই 
কথায় তিনি আমার প্রতি একবার নেত্রপাত করিয়াই গাব্রোখান 
করিলেন এবৎ বাউ্নিম্পন্ভি মন! করিয়া? উদ্যানের একপ্রান্তে গিয়া 
জটাগুচ্ছ তরুশাখায় বন্ধন করিলেন। পরে গলায় ফাশ দিয়। 
ঝুলিতে লাগিলেন । আমি দেপিয়। শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। 
পরে কিঞ্িঃহ সংজ্ঞা পাইয়া) সেইস্থানে গমন করিয়। দেখি, 
তাহার প্রাণবায়ু নিঃশেধিত হইয়াছে । তখন আর বিস্ময়ের সীম। 
রহিল না| সেই অভাবনীয় দৃশ্য আমি যারপরনাই শোকাতুক্স 
হুইলাম,কিন্তু পুনজীবনের কোন উপায় করিনে পারিলাম না। তখন 
শব সমাহিত করাই শ্রেয়ঃকণ্প্‌ ৰিবেচন। করিয়া মুত দেহটা বক্ষ 
হইতে অবতারিত করিতে লাগিলাম । সহুনা সন্ন্যাসীর কেশপাশ 
হইতে ছুইটা কুঞ্জিক? অধ্বস্থেলিত হইল । অমনন তাহ। তুলিয়। লইয় 

১৫ 


১১৪ বাগবাছার। 
সেই সর্ধবগুণ|ধার পবিত্র দেহটী কবরসা করিলাম । পরে সেই 
চাবী ছুইটা লইয়া প্রত্যেক ঘৃছের কুলুপে স্বুরাইতে লাখিলাম। 
ঘটনাক্রমে ছুইটী গুছ বিবিদ্ত হুইল । দেখিলাম গৃহ ছুইটী নিরৰচ্ছিন 
বহুমুল্য প্রস্তরাদিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে ; অভ্যন্তরে হেমবিচ্ছরিত 
একটা মঞ্জুয়া খূুমলে আবৃত ছিল'। আমি তাহা বিবিস্ত করিয়। 
একখানি'পুস্তক প্রাপ্ত হইলাম । তাহাতে জ্যোতিঃশাস্্র ও ভূত, 
প্রেত, দৈত্য ও পরীগণের সাধনপ্রণালী এবং অন্যান্য নান] বিষয় 
একটিত ছিল। সেই অমুল্য রত্ুলাভে আমার আর আনন্দের 
সীমা রহিল না। আমি অহোরাত্র গ্রন্থখানি অন্থুশীলন করিতে 
লাখিলাম। তদনন্তর উদ্যানের দ্বার মোচন করিয়া! সমভিব্যাহারী 
ওমরাও ও অন্তযাত্রদিগকে নৌকা! আনয়নের আদেশ করিলাম 
পরে নৌকা আনীত হইলে তাহা মণি মাঁপিক্য পুস্তক ও পণ্যদ্রেব্যে 
গুর্ণ করিয়া স্বয়ং আর একখানি তরণীতে আরূঢ় হইয়া স্বদেশ- 
যাত্রী করিলাম। পিতা আমার আগমনবার্ত। পাইয়া! অশ্বারোহণে 
অগ্রনর হইলেন এবং সোৎ্সুক সন্মেহ আমাকে আলিঙ্গন 
করিলেন । আমি তাহার চরশতল চুম্বন করিয়! কহিলাম, অধমকে 
পূর্বতন সেই উপবনেই বান করিতে অন্থমতি দ্িউন।" প্লাজ| 
বলিলেন, “সেই উদ্যানই যত অনিষ্টের মুল | অতএব তাহা আর 
ব্াখিডে হচ্ছ! করি না। আর সে স্থান মনুষ্যের বাসযোগ্য নছে। 
অন্য যে কোন স্থানে ইচ্ছ! কর, থাকিতে পার । আমার বিবেচনায় 
ছর্গমধ্যে আমার চক্ষুর উপরে থাকিলে ভাল হয়। সেখানে 
মনোমত একটা উদ্যান প্রস্তুত করিয়! লইও |» কিন্তু পূর্ববকথিত 
উদ্যানের প্রতি আমার এ কান্তিক পক্ষপাতিত' দর্শন করিয়া! তিনি 
উহ! পুনরায় সংস্কৃত করিয়। অমর [(বতীর ন্যায় সুসজ্জিত করিয়] 
দিলেন । আমি তাহাতে বাঁস করিতে লাগিলাম | 

নেখানে সচ্ছলক্রমে যথাশান্ত্র পরীনাধন করিতে লাগিলাম। 


বাগবাহাঁর । ২১৫ 
মহস্য মাংস ত্যাগ করিয়া ৪০ দিন অনশনে উপাসনা করভ বিধি- 
বিহিত প্রক্রিয়া আরহন্ধ করিলাম। প্রাপ্তকাঁলে নিশীথসময়ে 
ঘোরতর ঝটিকা সমুন্খিত হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিক' ও বিটপী- 
সমুহ উৎপাটিত করিতে লাগিল । অনম্তর আকাশ হইতে বনু 
সংখ্যক পরী ও একখানি *নিংহাঁসন অবতরণ করিল। সেই 
সিংহাসনে রুচিরবেশধারী একটী গর্বিবিত মুর্তি মস্তক" মুক্তাময় 
কিরীট ধারণ করিয়। বিরাঁজ করিতেছিলেন । আমি তীঁছাঁকে 
দেখিয়া! সসম্রম অভিবাদন করিলাম । তিনি প্রতিনমক্ষার 
করিয়া! কহিলেন, “নখে ! তুমি অকারণে এই ঝটিকা উৎপাদন 
করিলে কেন? আমার নিকটে তোমার প্রয়োজন কি ?” আমি 
প্রতিবাদ করিয়! করিলাম, “এই হতভাগ্য বহুদিনাবধি আপনশার, 
ছুহিতার প্রণয়-পাঁশে বদ্ধ হইয়াছে তাহার বিচ্ছেদে ছাদয়শূন্য হইয়া! 
দেশেদেশে ভ্রমণকরত এক্ষণে আমি জীবম্মূত হইয্রা রহিয়াছি। 
আমার আর বাচিতে সাধ নাই । লেই জন্যই জীবনপধ্যন্ত পণ 
করিয়। আজ এই খেলা খেলিয়াছি। এক্ষণে আপনার প্রসন্নতার 
উপরেই আমার আশাঁভরস। নির্ভর করিতেছে । যদি দয়া করিয়া 
আপনার সেই কন্যারতু্টী একবার এই হতভাগ্য ভিখাঁরির নয়ন- 
গোঁচর করেন, ভাঁহ! হইলে যারপরনাই অন্ুগুহীত হইব ।” 
আমার এই আকিঞ্চন দেখিয়া তিনি কহিলেন “মনুষ্য 
সবতক1! হইতে ও আঁমর। অগ্নি হইতে উৎপন্্ হইয়াছি। এরূপ 
বিভিন্ন জীবে আত্ীয়ত। ও সৌহ্বদ্য সঞ্জনন সুদুরপরাহুত । ” আমি 
শপথ করিয়া কহিলাম, “আমি এক্বারমাত্র তাহাকে দেখিতে 
চাই। আমার আর কোন বাসনা! নাই।” পরিরাজ পুনরায় 
কহিলেন, “মনুষ্য অঙ্গীকার পালন করেন] প্রত্যুত প্রয়োজন হুইলে 
সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাই করিয়া থাকে, কিন্তু পরে তাহা ভুলিয়া 
যায়। তোমার মঙ্দলের জন্য আমি তোমাকে একথা বলিতেছি, 


১০৬ বাগবাহার। 
কথা স্মরণ রাখিও | যর্দি অন্য কোন অভিগ্রায় লাধন কর, তাহা 
হইলে উভয়েই ঘোরতর বিপ্দে পড়িবে ঃ এমন কি জীবন সংশর 
হইবে ।৮” আমি পুনর্বার শপথ করিয়া কহিলাম, “যাহাতে অনিষ্ট 
সদ্তাবনা, কখনই তাহ। করিব না। আমার কেবল একমাত্র বানন'ঃ 
সমরে সময়ে, তাহাকে দেখিতে পাই”।” এইরূপ কথোপকথন হুই- 
তেছে, সহ সেই অঙ্গন! দিব্যালঙ্কার ধারণ করিয়! পুরোবর্তিনী 
হইলেন। দিংহাসনখানি অমনি পরীরাজকে লইয়া শুন্যমার্থে 
উত্থিত হইল । আমিও পরীবালাকে নসাগ্রহু আলিঙ্গন করিয়! 
এই কবিত।টী পাঠ করিলাম ॥ 
কেনলো। দাঁয়তে যাও ভেয়াগিয়ে, রি 
কাদে যে নিয়ত তোমার লাগিয়ে । 
তদবধি আমর পরমন্নুখে সেই উদ্যান মধ্যে কাল যাপন 
করিতে লাগিলাম ॥ ভয় প্রযুক্ত অন্যান্য জুখেচ্ছী বিসর্জন দিয়া 
আমি কেবল তাহার সেই গুলাবসদূশ ওষ্ঠাধরনুধা আন্বাদন 
করিতাম এবং সোছাণে সেই চারুমুর্তিখানি ছদয়ে ধারণ করিয়া 
নিনিমেষনয়ন রূপরাশি সন্দর্শন করিতাম । প্প্রিয়দর্শনা অঙ্গীকার 
পালনে আমাকে তাদৃশ স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া সবিস্ময়ে সময়ে 
লময়ে বলিতেন, “প্রেমাম্পদ ! তুমি নিজ অঙ্গীকার পালনে সবিশেষ 
যতুবান ! তথাপি প্রণয়ান্থরোধে বলিতেছি, তোমার সেই গুঢা- 
ক পুক্তকখানি যত রক্ষা' করিও, যেন কোন দৈত্য ভোমাকে 
্মসতর্ক দেখিয়া তাহা হরণ করেনা । আমি কহিলাম, আমি 
শভহ! জীবন্বরূপ রক্ষা] করিয়। থাকি। 
একদ1 ঘটনাক্রমে হু পিশাচ আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়া দিল । 
তখন ছূর্ণেয় বিপু উদ্বেজিত হুইয়। উঠিলে ভাবিলাম, যাহা হইবার 
হইবে, আর কতকাল এব্ূুপে আশা সংযত করিয়! থানিৰ ? এই 
রূপ অন্ুশীলন্ম করিতে করিতে গ্রণয়িণীকে গাড় আলিঙ্গন করিয়। 


বাগবাহার। ১১৭ 
চুখাঁশার শেষ সীমায় যাইতে অধ্যবসাঁয়িত হইলাম । সহসা 
এই কয়েকটি কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হুইল ১ “পুস্তক দাত্ত, তাহাতে 
ঈশ্বরের নাম লিখিত আছে, অতএব তাহা কলঙ্কিত করিও] 1” 
রিপুর উত্তেজনায় আমার জ্ঞানলোপ হইয়াছিল । স্বৃতরাৎ অব- 
লীলাক্রমে বক্ষঃস্থল হইতে প্ুস্তকখানি বাহির করিয়া দিয় 
বিলাসরসে নিমজ্জিত হইলাম। কিন্তু কাহাকে দিলাম, "জানিতে 
পারিলাম না| ব্লাজবাল। আমার এই অবিষৃষ্যকারিত৷ দর্শনে 
কহিলেন “হায়! অবশেষে তুমি আত্মবিস্ম'ত হুইয়া! আমার কথ! 
ভুলিয়া গেলে ।” এইকথা বলিয়া তিনি মুচ্ছিতি হইলেন । আমি 
তখন শখ্যাপার্খ্বে দেখিতে পাইলাম, একটি দৈত্য আমার 
সেই পুস্তকখানি হস্তে লইয়া! দগুয়মান রহিয়াছে । দেখিয়। 
তাহাকে ধৃত করিয়া প্রহারকরত গ্রস্থখানি লইবার উপক্রম 
করিলাম । এমন সময় আর একটি দৈত্য আপির! পুস্তক 
লইয়! পলায়ন করিল। তখন আমি অত্যন্ত বীজমন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে লাখিলাম । দেখিতে দেখিতে সেই দণ্ডায়মান দনুজ 
বগডরূপে পরিণত হুইল । কিন্তু হায়! দেই কমনীয় রমণীমুর্তির 
কিছুতেই চৈতন্যলাত হুইলনা । দেখিয়া! অন্তঃকরণ এককালে উদাশ 
হইয়! গেল এব আমোদ আহ্লাদ সকলই বিষাদে পরিণত হইল । 
সেই দেন হইতেই মন্ুষ্যের প্রতি মনে বিজাতীয় বিদ্বেষসঞ্ার 
হগুয়াতে আমি এই উদণানের এক প্রান্তে বাস করিতেছি । চিভ্তেয়্ 
কথঞ্চিৎ ধিনোদলাধনজন্য এই রূপ মণিময় পাত্র গঠন করিয়। 
উক্ত বৃষারোহণে প্রতিমানে প্রান্তরে গমন করি, পরে পাত্রটা ভগ্ন 
করিয়। একজন দাসের শিরশ্ছেদন করিয়া আসি। আশা, 
এরূপ অনুষ্ঠানে লৌকে আমার শোচনীয় দশ। দেখিয়া সহানুভূতি 
প্রকাশ করিবে, এবং কেহ না কে প্রসন্ন হইয়া] আমার নিখিস্ত 
ঈশ্বরের নিকটে এন্ূপে উপানন1 করিতে পারেন যে, তাহাতেই 


৭১৮ বাগবাহার। 


আমার হৃদয়ের সমীহিত পুনরায় কার্যে অন্বর্থ হইবেক | হে বিশ্বস্ত 
সৎ! এই আমার চিতভ্রংশের কারণ 1৯ 

আমি (হয় উদাসীন) সষস্ত শ্রবণ করিয়। রোদন করিতে 
করিতে কহিলাম, “রাজকুমার ! প্রণয়ের নিমিত্ত আপনিই প্ররুত 
সহ্য করিতেছেন । এক্ষণে ঈশ্বরের,নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, 
আমি নি্গ মনোরথ পূরণের সঙ্কপর্প পরিত্যাগ করিয়া আপনারই 
ইহ্টচিকীর্ষায় বনেবনে শৈলেশৈলে ভ্রমণ করিব এবং আপনার 
সেই ছদয়বানিনীর অন্বেষণজন্য সাধ্যান্থমারে চেষ্টা] করিব |১, 
এইরূপে প্রতিশ্র্ত হইয়! আমি রাঁজকুমারের নিকটে বিদায় গ্রহণ 
করত ক্রমাগত পাঁচ বহসর ক্ষিণ্ডের হ্যায় দেশেদেশে ভ্রমণ করি- 
য়াছি, কিন্তু কুত্রাপি পরীর সন্ধান পাইনাই । অবশেষে সিদ্ধিলাভে 
হতাশ হইয়া! একটী শিরিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলাম। ইচ্ছা 
তথ! হইতে পতিত হুইলে দেহের অস্থিমাত্র অখণ্ড থাকিবে না। 
যে সর্বা্গারৃত অশ্বারোহী আপনাকে (১ ম উদাসীনকে ) স্বত্যুগ্রাস 
হুইতে রক্ষা! করিয়াছিলেন, তিনিই আমার পুরে|বর্তী হইয়া কছিলেন, 
প্রাণত্যাগ করিওনা, শীঘ্রই তোমার মনোবাগ্ণ পুর্ণ হইবে 1», 
ছে পবিত্র পরিব্রাজকগণ ! অবশেষে আপনাদের দর্শন পাইয়া 
একত্র সমবেত হুইয়াছি । এঁশিক প্রসাদই এক্ষণে আমার অভীষ্ট 
পুরণের একমাত্র নংচ্ছান। লোক হতাশ হুইয়াও কেবল 
তদ্বারাই কামনানিদ্ধি করিতে পারে। 


ইতি অফ্টম পরিচ্ছেদ । 


নবম পরিচ্ছেদ । 





দ্বিতীয় উদাসীন নিজ বৃত্তীষ্ত সমাপন করিঙ্গেশ্াত্রিগ্রভাঁজ 
হইয়া গেল। রাজ! আজাদ্বত্ত অলক্ষিত ভাবে নিঃশব্দে স্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন 1 পরে উপাসনান্তে সানাদিকরত উতরুষ্ট রাজবেশ 
ধারণ করিয়া! রাজনভায় গমনপুর্বক রাঁজাননে উপবিষ্ট হইলেন । 
তৎপরে নির্দিষ্ট স্থান হইতে উদাসীন চতুষ্টয়কে স্বলকাশে লসম্ত্রম 
আনয়ন জন্য জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন। ছৃত রাজাঙ্ঞানু- 
সারে অভিমত প্রদেশে উপনীত হইয়া দেখিল, অবধুতগণ 
গ্রভাতরুত্য সমাধান করিয়া! বিভিন্ন পথে ভিন্নভিন্রদেশ পর্যটন- 
জন্য প্রস্তুত হুইয়াছেন। তখন মে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়। 
কহিল, “আপনাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য রাজ! আমাকে 
প্রেরণ করিয়াছেন) অতঞ্রেষ আপনারা আমার সহিত 
চলুন | অন্যাসীরা পরস্পরের যুখাবলোকনকরত রাঁজদূতকে 
সভভীষণ করিয়া বলিলেন, "বৎস ! আমর)? নিজ নিজ কার্য্যেরই 
অধিপতি, পৃথ্বীশ্বরের নিকটে গিয়া ফল কি ৭» দূত কহিল, “ছে 
পবিভ্রচেতা স্ুধিগ্ণ ! তাহাতে ক্ষতি কি? বরৎ যাওয়াই উচিত 
হইতেছে 1» যোগীগণের তখন দেবদূতআলীর প্রতি শ্রন্তবাঁক্য 
স্মরণ হইল | অতএব আহ্লাদনহুকারে তাহার! রাজদৃতের 
অন্ুবর্ভা হইলেন । পরে ভুর্গমধ্যে নৃপতিগোঁচরে উপনীত হইয়! 
জয়োচ্চারণ করত তীহাঁকে আশীর্বাদ করিলেন। বাদসাহ 
ভুই তিনজন বিশ্বস্ত সভাসদ্‌সহ দেওয়ান্খাসে গিয়া তথার 
পরিব্রীজকদিগকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন । পরে তাহার! 
উপস্থিত হইলে তীহাদিগকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিয়া 


১২০ বাগবাছার । 

তাহার! কোথায় ছিলেন কোথায় যঘাইতেছেন বরং ভ্রীহাদের 
বাসস্থানইব1 কোথায়, ইত্যাদি বিষয় বিবরিত করিতে কছিলেন। 
উাহাঁরা বাজার দীর্ধআয়ুং ও লক্গনীশ্রী প্রার্থনা করিয়া কছিতে 
লাগিলেন, “জনপ্রবাদ আছে, ষেস্থানে রাত্রি হয়, সেই স্থানই 
অতিথিগণের শাসস্থান। অতঞএব' পুষ্ঠদেশই আমাদের গৃহ। 
আমর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু এই পরিবর্তনসক্ক,ল 
ধরামধ্যে যে সমস্ত ঘটনা দর্শন করিয়াছি, তত্তাব এরূপ 
বিস্তৃত যে, কথায় তাহ! বর্ণত হুইচত পারেনা 1,» আজাদৃবক্ত সে 
কথায় সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিয়া তীহাদের প্রাতরাঁশজন্য 
আহাধ্যের আয়োজন করিতে অন্থমতি দিলেন। পরে ভাহাদেক: 
আহার অমাগ্ড হইলে কহিলেন, আপনাদের ইতিরত্ত 
বর্ন করুন, আমি সাধ্যমতে আপনাদিগকে উপকার 
করিতে ক্রুটি করিব নাঁ 1, অন্যাসিগণ কহিলেন, “আমরা সেই 
সমস্ত অতীত ঘটন! বিবরিত করিতে সম্পূর্ণ অশক্য। বিশেষতঃ 
তভাবতে আপনার মনক্্রষ্টি হইবেনা । অতএব মান] করুন ।৮ 
রাজ! তখন হাসিয়া কহিলেন, গতরাত্রে অপনার। যে স্থলে বসিয়া 
পরস্পরের বিবরণ কীর্তন করিতে ছিলেন, আমিও সেখানে উপস্থিত 
থাকিয়া দুইজনের জীবনরুত্ত শ্রবণ করিয়াছি । এক্ষণে অবশিষ্ট 
ছইজনের আখ্যায়িকা শবুবণের মানস ক্রি । আমার ইচ্ছা, আপান।রা 
এখানে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করেন । এখানে ছুর্বত্ত দৈত্যের ভয় 
নাই ।” রাজার কথা শুনিয়া তীহারা কম্পিতকলেনর হুইয়' 
অবনত বদনে নীরবে রহিলেন, বাউ নিষ্পন্তি করিতে পাঁরিলেন 
মা। রাজা তাহাদিগকে তাদশ ভয়ন্তিমিত ও বাঁকশভ্তভিবিরছিত 
দর্শন করিয়া কহিলেন, “অবনীতে এমন কেহ নাই, যাহার ভাগ্যে 
অশ্রত অভাবনীয় ঘটনাপরম্পরা সঙ্ঘটত হয় নাই । রাজা হইয়া 
আমিও অনেকানেক অদ্ভতকাও দৃফিগোচর করিয়াছি। এক্ষণে 


বাশবাছার। ১২১ 
আপনাদের অতয়নিবারণজন্য তত্তাবৎ কীর্তন করিতেছি শ্রবণ 
করুন। দরবেশগণ কছিলেন, আমাদের প্রতি আপনার যথেষ্ট 
অসুগ্রহ আছে । অতঞেব সেই সমস্ত বর্ণনের আজ্ঞা হউক । 


রাজা আজাদ্বক্তের বিবরণা- 
. ছআসজাদ্বস্ত নিজ বৃতীন্ত আরব কৰ্পিলেন ১ 

শুন শুন সাধুগণ ! মম বিবরণ 

নয়নে ছেরেছি যাহা করেছি শবণ 

একে একে আমি লব করিব কীর্তন, 

একতান মনে তাহা করুণ শ্রবণ । 
পিতার পরলোকাস্তর আমি যখন রাজাঁসনে উপবেশন করিলাম, 
তখন আমার বয়গক্রম নিতান্ত অপ্প । রোমানিয়া আমর রাজ্য- 
ভুক্ত ছিল। একদা বুছুক্ষণ ( খোরালানের অন্তর্গত বিভাগঃ 
ইহার রাজধানী বাল্*্‌ হইতে জনৈক বণিক বিস্তর পণ্যদ্রব্য 
লইয়া! আমার রাজধানীতে উপস্থিত ছইলে সংবাদদাতা বিজ্ঞা- 
পন করিলেন যে, ভাদৃশ সম্পন্ন বণিক কখন নগরে আগমন 
করে নাই। আমি তজ্জন্য তাহার উদ্দেশ করিলাম। তিনি 
উপস্থিত হুইয়! আমাকে বনৃমুল্য উপহার প্রদান করিলেন। 
অন্যান্য দ্রেব্যের মধ্যে মহ্থার্ধয একটা পদ্মরাগমণি ছিল । তাহার 
গরিমাণ লার্দচারিমানী হইবে | মণিন্টার গঠন অতীব হুন্দর* 
বর্ণ জলব ও অতিশয় উজ্জভ্বল। আমি রাজ] হুইলেও তাদৃশ 
বহুমুল্য ব্ত্ব কদাপি দেখিনাই। সেষাহা। হউক, উপহার গ্রহণ 
করিয়া আমিও বণিককে. বহুবিধ উপটৌকন প্রদান করিলাম 
এবহ অন্ুমতিপত্র লিখিয়া দিলাম যে, রাজ্য মধ্য তিনি পচ্ছন্দে 


নর্বত্র গতায়াত করিবেনঃ কেছ গুল্ক গ্রহণ করিবেন। ; যেখানে 
৯ সু | ও 


২২, বাশবাহার। 


যাইবেন, সমাদৃত ও সম্মানিত হুইবেন। শরীররক্ষকগণ তীছার 
রক্ষণ1বেক্ষণজন্য সঙ্গে থাকিবে এবং তীহাঁর কোন ক্ষতি হইলে 
সকলকেই তাছাঁর ফলভাশী হইতে হইবে | বণিক প্রায়ই দরবারে 
আমিতেন। রাজকীয় সম্ত্রম-পদ্ধতি তাহার বিলক্ষণ বিদিত ছিল | 
তিনি বাগ্বৈদুগ্ধ্যে বিলক্ষণ পটু ছিলেন: সময়ে সময়ে আমার 
নিকটে যে অমন্ত আখ্যারিকার অবতারণ1 - করিতেন, তত্ত্বাবৎ 
শববণযোগ্য । আমি প্রত্যহ শ্রক।শ্য সভায় তদ্দত্ভ মণিটা আনাইয়! 
দর্শন করিয়! নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতাম। 

একদ| দেওয়ান আমে (রাঁজনভায় ) বসিয়া আছেঃ সভাসদ 
ও কর্মগারিগণ স্ব স্বস্থানে আমার অপেক্ষা করিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন 
দেশীয় রাঁজদৃতগণ আমার রাঁজ্যাভিষেকজন্য অভিনন্দন করিতে- 
ছেনঃ এমন সময়ে কোষাধ্যক্ষ সেই মণিটী আনয়ন করিলে আমি 
তাহার ভূরনী প্রনংশা করিয়। তাহা স্থাক্কজাতির রাঁজদুতের হস্তে 
দিলাম । তিনি ঈধদ্ধান্য করিয়। মণিটী দর্শন করিতে লাগিলেন 
এবং চাটুন্তি সহকারে তাহার গুণকীর্ভন করিয়া! 'অপরের হস্তে 
দিলেন। ক্রমে হস্তে হস্তে বত্বুদী চতুর্টিক প্রদক্ষিণ করিলে 
সকলেই সমস্বরে কহিলেন, “মহারাজ ! স্বয়ং ভাগ্যলক্মীই আপ- 
নাকে এই রত প্রদান করিয়াছেন» কোন রাজা কোন কালে 
এরূপ অমুল্য নিধি লাঁভ করিতে পারেন নাই।” নেই সময়ে আমার 
পিতার সাময়িক বৃদ্ধা সচিব দণ্ডায়মান হইয়া প্রণেপাত পুরঃনর 
কহিলেন, “রাজন্‌! যদি অভয় দাঁন করেন, তবে কিঞ্চিৎ নিবেদন, 
করি ।” পরে আমি অন্থমতি করিলে তিনি কহিলেন, “ধশ্মাবতার | 
আপনে রাজ্যাধিপতি; প্লাজার পক্ষে একখগ প্রস্তরের প্রতি 
এতাদৃশ পক্ষপাতিতা প্রদর্শন সমুচিত নহে । আর ইহা আকৃতি, 
বর্ণ, জ্যোতিঃ ও পরিমাণে অদ্বিতীয় হইলেও উপলখগ্ড ব্যতীত 
আর কিছুই নছে। বিশেষতঃ, এক্ষণে এখানে নানাদেশীক়, 
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রাঁজদূতগণ উপস্থিত আছেন। হারা স্বদেশে গ্রতিগমন করিয়! 
অবশ্যই ন্বন্ব প্রভুপন্নিধানে গ্রসঙ্গতঃ বলিবেন যে, রাঁজার্‌ 
কি অদ্ভুভ প্রকৃতি ঃ তিনি একখণ্ড পদ্ঘরাথমণি কোনমতে 
সংগ্রহ করিয়! তৎ্প্রতি এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন যে, প্রত্যহ 
তাহা সভামধ্যে আনয়ন করিয়া অশ্ে আপনি পর্শন ও প্রশৎস] 
করেন, পরে তথায় যে কেহ উপস্থিত থাঁকে, সকলকে দেখান। এ 
কথায় বাদনাঁহ হউন,অ।র রাজাই হউন, নিশ্চয়ই নকলে হাস্য করি- 
বেন। মহারাজ! নিশাপুর (খোরালান্রে অন্তঃপাঁতী ) নামক 
জনপদে সামান্য এক শ্রেম্ঠীর দ্বাদশখণ্ড পদ্মরাথমণি আছে । 
স্রণিগুলির প্রত্যেকে পাঁচমালা পরিমাণ। বণিক সেই মণিগুলি 
এরকখণ্ড অংশুকে শীবন করিয়। কুন্ধ,রের গলদেশে বাঁধিয়া! রাখি- 
য়াছেন। “আমি এই কথায় অতিমাত্র অসন্তুউ ও ক্রুদ্ধ হুইয়] 
উজীরের প্রাণদণ্ডের অন্থুমতি দিলাম । জলাদেরা অমনি তাহার 
হস্তধারণ করিয়া বধার্থ লইয়| চলিল। তখন ফাস্কুদূত বিনয়, 
বিনস্রেভাঁবে বদ্ধাগুলি ইয়া! দণ্ডায়মান হইলে আঁমি জিজ্ঞাসিলম, 
“আপনি কি প্রার্থনা করেন ?” তিনি কহিলেন, মন্ত্রীর অপরাধ 
কি? আঁমি বলিলাম, “অনৃতভাঁষণ-রাঁজার সমক্ষে অনৃত- 
ভাষণ অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ 'আর কি আছে ?, দূত পুন- 
ব্বার কহিলেন, “মচিবের মিথ্যাবাদিতার বিষয় লপ্রমাণিত হয় 
নাই। তীছাঁর কথ? সত্যও হুইতে পারে ॥ অতএব অক্লুতাপরাঁধে 
প্রাণদণ্ড বিধান বিচারনঙ্গত হুইতেছেনা। আমি প্রত্যুত্তরে 
কহিলাম, “ঘষে ধণিক ল'ভলালসায় দেশেদেশে নগরেনগরে 
পরিভ্রমণ করিয়া তিলতিল করিয়৷ অর্থ সঞ্চয় করে, সে বে প্রত্যেকে 
পণচমানা পরিমানের দ্াদশখণ্ড পদ্বরীগমণি গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া 
কুকরের মাল্যরচনা করিবেঃ একথা আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস 
|রিতে পারিন। দূত আমার এই কথায় আপন্তি করিয়া! কহিলেনক, 
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“এঁশিকী শক্তির নিকটে বিচিত্র কিছুই নাই। হয়ত ঘটন! সত্য 
হইতে পারে। ঈদৃশ ছুশ্রাপ্য সামগ্রী বণিক ও পরিব্রাজক 
দিগেরই হস্তগত হুইয়! থাকে | কারণ সর্ধত্রই তাহাদের গতিবিধি 
আছে। ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে যে কোন ছুলভ পদার্থ 
প্রাপ্ত হয় ভাঁহারা তাহাই আনয়ন করে? অতএব উজীর যদি 
নিতান্তই অপরাধী হইয়। থাকেন, তবে প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে তাহার 
প্রতি কারাদণ্ড বিধান করাই পরামর্শসিদ্ধ হইতেছে । উজীরেরণ 
ব্াজাদিগকে মন্জুণ। দিয়া থাকেন । অতএব যে স্থলে সত্যমিথ্যার 
গ্রমীণাভাঁব, সেস্থলে তাদৃশ ব্যক্তির চিরজীবনের কাধ্যকলাঁপ ও 
বিশ্বস্তভাব বিস্মরণ করিয়া সহম। প্রীণদণ্ড করা নিতান্ত অনার্য; 
; কার্ষ্য। ধর্ম্মাবতার ! পৃর্ববতন নৃপতিগণ এই অভিগ্রায়ে কারা 
বচন] করিতেন যে, কাহারো প্রতি তাহাদের ক্রোধ সুচিত হইলে 
যাবৎ সেনিজ নির্দ্দোষিভার ছেতুবারে তাহার কোপশান্তি ও 
চরমে পরম পিতার নিকটে নির্দেশষীর রক্তপাতজনিত দারিত্ব 
হইতে নি্ষ,তি গ্রদান করিতে না! পারিত, তাঁবকাল তাহাকে সেই 
কারামধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হইত।» 
উজীরকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়। দওবিধাঁন করিতে আমার 
নিতান্তই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ফৃ'স্কদূত এরূপ যুক্তিযুক্ত হেতুবাদ 
করিতে লাগিলেন যে, কোনমতেই তাহা! খণ্ডন করিভে পারিলাঁম 
না| এজন্য কছিলাম, *আপনার বাক্যে আমার এঁকমত্য আছে । 
আমি উজীরের প্রাণদণ্ড রছিত করিলাম? কিন্তু তীছাঁকে কারাদণ্ড 
ভোঁগ করিতে হছইবেক। আর যদি সংবৎসব্রকালমধ্যে কুকুরের গবল- 
দেশে মণিমাল1 প্রদানের বিষয় সপ্রমাপিত হয়,তবে তাহাকে নিষ্কৃতি 
দেওয়]! যাইবে, নচেৎ ঘোরতর যাতনার সহিত তাহার প্রাণদণ্ড 
করা যাইবে ।” এই বলিয়। আমি উজীরকে বন্দিনিবাসে লইয়া 
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[ইতে অনুমতি দিলাম । ফাঙ্কদূত তজ্জন্য আমাকে বিনীতভাঁবে 
ন্যবদ দিয়! অভিবাদন করিলেন। রর | 
এই শোচনীয় সংবাদে মন্ত্রীর পরিবারমধ্যে ঘোরতর রোদন 

৪ বিলাপরোল সমুখ্িত হইল । মন্ত্রীর একটা পঞ্চদশবর্ধীয়া কন্যা- 
ত্র ছিল । কন্যাটা দিব্য লাণ্যবতী, বুদ্ধিমতী এসুশিক্ষিতা। 
তনি হুছিতাকে অতিশয় ভাল বানিতেন ও যৎপরোনাস্তি মে, 
করিতেন । সেই স্মেছের পরবশ হইয়া তিনি নিজ দেওয়ানখানার 
শশ্চাতে তাহার জন্য সুন্দর এেকটী মৌধ নিশ্বাণ করিয়াছিলেন 
এবহ সম্ত্ৰীস্ত গৃহস্থ কন্যাদিগকে আনয়ন করিয়া তাহার সথিত্বে ও 
স্কশ্ীক কিন্কুরিদ্িগিকে পরিচর্যায় নিযুক্ত করিয়। দিয়াছিলেন। 
কন্যা তাহাদ্িগেরই সহবাসে কালাতিপাত করিত। যে দিন মন্ত্রীকে 
বন্দীশালায় প্রেরণ কর] হয়, সে দিন তীহার স্ুকুমারী কন্যা তরুণী- 
নর্সিনীকলাপে পরিরত। হুইয় পুভ্ভলিকার বিবাহ উপলক্ষে শৈশব- 
হলভ আনন্দ উপভোগ করিতেছিল 1 সেই সুখের বাঁসরে সমা- 
রোঁছের ইয়ভ্তা ছিল না । কেহ গান করিতোছিল, কেছ মিষ্টার্নীদি 
প্রস্তুত করিতেছিল 1 এমন সময়ে কন্যার প্রস্থৃতি ক্রন্দন ও বিলাপ 
করিতে করিতে আলুলায়িতকেশে যুক্তপদে সেই স্থানে উপস্থিত 
হইলেন এবং কর্কশ বচনে কন্যাকে সম্বোধন করিয়া! কছিতে 
লাগিলেন, “যদি তে।র পরিবর্তে ঈশ্বর আমাকে একটী অন্ধ পুক্র 
দিতেন, তাঁহাঁহুইলেও স্ুণী হইতাম । কারণ লে এসময়ে তোর 
পিতার অনেক উপকার করিতে পারিত 1” কন্য। জিজ্ভীলিলঃ “অন্ধ 
পুজ্রে কি ফলোদয় হইত? সে যাহা করিতে পারিতঃ আমি কি তাঁছ 
পারি ন1?” প্রন্ৃতি কহিলেন, “হুতভাগিনি !তুই কি করিতে পারিস্‌, 
তোর পিতার ঘোর বিপদ্‌। কোন অনম্বন্ধ উক্তি করায় রাজা 
তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন)” কন্যা কছিল, “কি কথ। হইয়াছিল, 


টি 


আমাকে বল।» প্রস্থুতি কহিলেন, তিনি ৰলিয়াছিলেন, “নিশাপুর- 
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নিবাপী জনৈক বনিক নিজ কুক্করের গলদেশে দ্বাদশখণ্ড বনুমুল্য 
পদ্নরাগমণির মাল্য রচনা! করিয়া দিয়াছে । রাজা তাহ! বিশ্বাস 
না] করিয়! ভাছাঁকে মিথ্যাবাদী জ্ঞানে কাররুদ্ব করিয়াছেন । আজ 
যদি তাহার পুজ্র থাকিত, লে এই বাক্যের তথ্যানুসন্ধান ক্রমে 
রাজার নিকুটে অন্থনয়বিনয় কনিয়া মানা গ্রহণ ও স্বামী 
মহাশয়ের নিক্ষতিলাভ করিতে পারিত।” কন্যা সেই কথার 
প্রত্যুত্তরে কছিলঃ “ম ! ভাগ্যের সহিত বিবাদ সম্ভবে না। মনগুষ্যের 
পক্ষে অপ্রতীক্ষাত বিপদে ধৈর্্যাবলম্বন ও এঁশিক দয়ায় ভরসা স্থাপন 
কর] বিধেয়। ঈশ্বর করুণাময় তিনি আমাদের ছুরিত দূর করিয়া, 
খাকেন,নুতরাহ এক্ষণে আক্ষেপ বৃথা । হয়ত শক্রর1 আমাদের অশ্রু, 
পাতের বিপরীতার্থ করিয়। রাজার ক্রোধরুদ্ধি করিয়। দিতে পারে। 
অতএব আইস, ধিলাপের পরিবর্তে আমরা রাজার কুশলোদেশে 
ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি। রাজ! আমাদের প্রভু, আমর তাহার 
ক্রীতদাশী! তাহার ক্রোধ হুইয়াছে, আবার দয়াও হইবে 1৮ 
বাঁলিক! প্রস্থতিকে এই বাক্যের লারার্৫থ এরূপে বুঝাইয়। দিল যে, 
তিনি ততপ্রণোদিত হইয়া বৈর্য্যাবলম্বনপুর্ব্বক নীরবে নিজ নিকে- 
তনে প্রস্থাম করিলেন! 

যামিনী সমাগত হইলে সচিবনগুতা, ধাত্রীপতিকে আহ্বান 
করিলেন এবৎ রোরুদ্যমন হইয়া! তদীয় চরণধারণপুর্র্বক অন্থুনয়- 
বিনয় সহকারে কহিলেন, আমি পিতাঁর মুক্তি ও আমার প্রতি 
জননীর পরীবাদ ক্ষালনজন্য একটী যুক্তি স্থির করিয়াছি। কিন্তু 
তাহা! তোমার উপরেই নির্ভরিত, তোমাকে লঙ্বায়ত1 করিতে হুই” 
বেক। আমি নিশাপুরে যাত্রা করিব এবং ষে বণিক নিজ কুক্ধকরের 
গ্বীলে মণিমাল্য দিয়াছে, তাছার অন্ুসন্ধান করিয়া লাধ্যমতে 
জনকের নিষ্কৃতি চে] করিব। ধাত্রীপতি প্রথমতঃ বিস্তর আপত্তি 
করিয়া অবশেষে নেক অসুনয়বিনয়ের পরে লল্মত হইল, 
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ডখন সন্ত্রিপুভ্্রী কছিল, এক্ষণে গোপনে এই গুপ্ত খাত্রার 
উপযোগী আয়োজন কর। রাজার উপটঢৌকনযোগ্য কতকগুলি 
লামগ্রী, প্‌ণ্যদ্রব্য ও আবশ্যক মত দাসদানী আহরণ কর) আর 
আমার এই অভীষ্টবিষয় কাঁহাকেও প্রকাশ করিও না। সে 
তৎক্ষণাৎ বহির্ণত হইয়া এ্রস্টাবিত দ্রেব্জাত ,প্গ্রহ করিলে 
সচিবলীমন্তিনী পুরুষোচিত পরিচ্ছদ ধারণকরত সমন্ড বস্ত উত্র 
ও অশ্বতর পৃষ্ঠে প্রদান পুরঃ নর নেই ব্যক্তির সমভিব্যাহারী হুঈয়। 
নিষ্ধাস্ত হুইল, কেহ জানিতে পারিল না। প্রাতঃকালে উজীর- 
বনিতা ছুহিতার গোপনপ্রয়াণের বার্তা অবগত হুইলেন, কিন্ত 
ক্বৌোকাপবাদ ভয়ে কোন কথ! প্রকাশ করিলেন না । 

এদিকে মন্ভ্রিবাল। পথিমধ্যে আপনাকে. বণিকনন্দন বলিয়! 
পরিচয় দিয়া স্থানে, স্থানে বিশ্রাম করত পরিশেষে নিশাপুরে 
উপনীত হুইল) এবৎ লক্ষিত স্থান প্রাপ্ত হুইয়া অতিশয় 
আহ্লাদমহকারে পাস্থনিবাসে শিয়া বন্য দ্রব্যাদি অবতারিত 
করিল । সে রাত্রি সেই খানেই কাটিয়াগেল। পরদিন প্রভাতে 
মন্ত্রকন্যা সআ্নানান্তে রোমানিয়াবাসীদিগের সজ্জায় সুলজ্জিত 
হইয়া নগরদর্শনার্থ গমনপূর্ববক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া হট্টের 
চতুষ্পথে উপনীত হুইল। পার্খে একটী মণিকারের আপণে 
নানাবিধ বহুমুল্য প্রস্তরাঁদি বিভ্রস্ত ছিল ও কিন্কুরগণ দিব্য 
বেশভূষ1 করিয়া! ক্রেতৃবর্ণের অভ্যর্থমাজন্য অপেক্ষা করিতেছিল 
বিপাণন্বামী-_অনুমান পঞ্চাশতবৎনর বয়ন্ষ__এ্রশবর্্যশালীগণের 
ন্যায় সজ্জিত হুইয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং তদীয় সুভব্য সহচরগণ 
কান্ঠাননে আমীন হুইয়। কথোপকথন করিতে ছিলেন । বণিক: 
পুজ্রের বেশধারিণী সচিবতনয়া সেই মণিকার ও তদীয় অপর্যাপ্ত 
মণিরতু ও বহুযুল্য প্রস্তরাদের আড়ম্বর দেখিয়া অতিশয় 
আশ্তর্যান্থিত হুইয়া মনেমনে কহিতে লাখিল, “ঈশ্বর করুনৃ, 
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আমার অনুমান মিথ্য! না হয়। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই মেই বণিক ; 
পিতা ইহা রই বিষয় প্লাজার নিকটে কীর্তন করিয়াছিলেন । ছে পরম 
কাঁরুণিক পরমেশ্বর ! আমার অনুমান যেন সত্য ছয় ।” ৃ 
এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে রমণী ইতস্ততঃ দৃষ্চিসঞ্চালন- 
ক্রমে দেখিচ্ছে..পাইল, পার্বর্তী একটা গৃছে অয়লবিরচিত ছুইটা 
পিঞ্জর দোহুল্যমান হইতেছে ও তন্মধ্যে ছুই ব্যক্তি রুদ্ধ রছিয়াছে। 
আকার ইঙ্গিতে তাহাদিগকে মজনু বলিয়! বোধ হয়। দেহ আস্ছি- 
চর্্মাবশিষট, কেশ ও নখরাজি দীর্ঘায়ত হুইয়ীছে। তাহার] বক্ষঃস্থলে 
মস্তক লম্বিত করিয়া বলির ছিল এবং ছুইজন কাফি, নানাবিধ 
গ্রহরণ ধারণকরিয়! পিঞ্জরের উভয় পার্খে দণ্ডায়মান ছিলঙা.. 
তদ্দর্শনে মন্ভ্রিকন্যা “ঈশ্বর রক্ষা করুণ” এই কথাটা উচ্চারণ 
করিতে করিতে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, গালিচাদ্ার! 
নজ্জিত একী গৃহমধ্যে গজদন্তরচিত পর্যযক্কে হেমহারধত একটী 
কুক্ক,র গলদেশে মণিময় মীল্যধারণ করিয়া! শয়ান রহিয়াছে এবং 
দিব্যমুর্তি একজন কিন্কর তাহাকে মণিময় হেমদণ্ডধুত চামর 
বীজন করিতেছে এবং অপর একজন কাঞ্চকাধ্যরচিত বিচিত্র কুলে 
তাছার মুখ ও চরণ সংস্কার করিতেছে । উদ্জীরজাদি কুক্করের গতি 
মমোোগপূর্ববক দৃর্টিপাত করির1 চিনিতে পারিল ঘে, তাহারই 
গলে পূর্বকথিত নেই দ্বাদশখণ্ড পদ্মরাগ মণি রহিয়াছে । দেখিয়। 
ভাঁবিতে লাখিল “কি প্রকারে -এই মণি লইয়া রাজাকে দেখাই ও 
পিতার নিষ্কৃতি লাভ করি।% .মন্ত্রি হনয়া৷ এইরূপ ভাবনায় অবগাঢ 
হুইয়! আছে, রাঁজপথবাহিগ্ণণ তাছার নৌন্দর্ধ্য ও যৌবনসৌষ্িব 
দর্শনে বিস্ময়াবিষউ হুইয়! সেই রূপরাশির প্রশংসা করিতে করিতে 
পরস্পর কন্ছিতে লাগিল, “এরূপ সুন্দর অথচ কমনীর ঘুর্তি কখন 
নেত্রগোচর ছয় নাই» পূর্বেবাক্ত বিপণিস্বাধীও সেই মোহিনা 
মুর্তি লব্দর্শনে একজন কিন্করকে এই বলিয়। পাঠাইয়া দিলেন; 
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“যশ, এ সুকুমার বনিকযুবাঁকে অন্ুনয়বিনয় করিয়া এখাঁনে লইয়া 
আইন ।” কিন্কুর মন্ত্রীপুক্রীর নিকটবর্তী হইয়া বণিকের অভিপ্রেত 
ব্যক্ত করিয়! কহিল, “আপনাকে জনু গ্রহ করিয়। একবার আমার 
গ্রভুসন্িধানে গমন করিতে হুইবেক। তিনি আপনাকে সন্দর্শন 
ও অভ্যর্থনার্থ ইচ্ছুক হুইয়াছেন। উজীরজাঁদির নাহাই উদ্দেশ্য 
ছিল। অতঞব সে কহিল “আচ্ছ! চল ৮, পরে বিপণি- 
লন্নিধানে উপনীত হইলে বণিক তাহাকে দেখিয়াই অধীর হুইয়' 
উঠিলেন, তাহার বক্ষঃস্থল বেখে বেপতিত হইতে লাশিল। তিনি 
অভ্যথনার্থ গাত্রোথানকরত সেই অপরূপ লাবণ্যাশি অব- 
'ল্লৌকন করিয়। একবারে মুগ্ধ হইয়! পড়িলেন। উজীরকন্য। তাহাকে 
নিজ সৌন্দর্ধ্যবাগুরায় বিজড়িত দেখিয়া আহ্লাদে আলিঙ্গন 
করিল । বণিক তাহার ললাট ফু্থনান্তে তাহাকে নিকটে বসাইয়া 
নুমিষস্বরে তাহার নাম, আভিজাত্য ও সে কোথায় যাইতেছে ও 
কোন্স্থান হইতে আমনিয়াছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রি- 
কন্যা কহিল, “রোমানীয়া এই অকিঞ্চন ভূত্যের বাঁনস্থান 5 আমার 
পুর্বপুঞ্ষগণ কনফান্টিনোপলে বনুকাঁলাবধি বাস করিতেন । 
আমার পিতা ' সওদাগর । তিনি বার্ধাক্যপ্রযুক্ত দেশবিদেশে 
বাণিজ্যকার্য্যে অশক্য হইয়া আমাকে সেই ব্বত্তি শিক্ষা করিবার 
জন্য প্রেরণ করিয়াছেন । আমি কখন গুছের বাহিরে পদাপর্ণ 
করিনাই । এই আমার প্রথম যাত্রা । আমি জলপথে আনিতে 
ন। পারিয়া স্থল পথেই আনিয়াছি। এখানে কোন প্রয়োজন 
ছিলনা, কেবল ইউজমৃদেশে ( পারস্যদেশে ) আপনার প্রতিপত্তি 
ও গ্রতিষ্ঠাবাদ শ্রবণ করিয়াই আপনাকে দর্শন মানসে আমি 
এস্থানে আগমন করিয়াছি । অদ্য ঈশ্বরান্থগ্রহে আপনার প্রতিষ্ঠা- 
তীত গুণগ্রামের পরিচয় পাইলাম । আমার হৃদয়ের আশা সফল 


হুইল, এক্ষণে এস্থান হুইতে প্রস্থান করিব।” বাঁণক মন্ভ্রিপুক্রীর 
১৭ 
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শেষোক্ত বাক্য শ্রবণে অতিশয় উম্মন1 হুইয়। কহিলেন, «পুল্ত ! 
এন্ধপ কথা মুখে আনিওন, আমার সহিত কিয়দ্দিন কালযাঁপন 
কর ।॥ আর বিনয় করিয়া! বলিতেছি, তোমার অন্ুচরগণ ও দ্রেব্যাদি 
কোথায়,আছে,আমাকে বলিয়া দাও ।”উজীরজাদী বলিল,“পান্থনিবা- 
সই পথিকের-বব্সস্থান । সেখানে 'নমস্ত রাখিয়া! আপনার দর্শনধর্থে 
এস্থানে আগমন করিয়াছি 1” বণিক কহিলেন, “এ নগরে আমার 
এরূপ প্রতিষ্ঠা ও জন্মানসন্ত্বে ভোমার পক্ষে অধনীনবানে 
অবস্থান শোভনীয় নহে । অভঞব শীঘ্র দ্রব্যাদি আনয়নজন্য 
লোক পাঠাইয়। দাও । তত্তাবৎ রক্ষার নিনিন্ত আমি একটা গুছ 
দিতেছি । আর আমি সেই নদস্ত পশ্যদ্রব্য একবার দেখিতে ইন্ডু! 
কি! ভভ্তাব বিক্রয়হেতু ভোমাকে আর দেশ(বিদেশে কষ্ট 
পাইয়? যাইতে হইবেন।। আমিই অমস্ত বিক্রয় করিয়া দিব। 
দেখিবে, তাহাতে তোমার বিস্তর লাভ হুইবেক । এক্ষণে কিয়দিন 
এখখনে অবঙ্থিতি করিয়া আমাকে বাধিত কর 7” মন্্রিকন্যা ছল 
করিয়া আপত্তি করিতে লাখিলেন। কিন্তু বণিক তাহাতে কর্ণপাত 
ন] করিয়া তদীয় দ্রব্যাদি আনয়নজন্য নিজ কর্শাচারীকে অন্থমতি 
দিলেন। মান্ত্রীকন্যার জনৈক দানও উক্ত কর্মচারীর সমভিব্যাহারী 
হুইয়া নিক্ষান্ত হইল। তাহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া 
তাহারা উভয়ে অন্ধ পর্যন্ত আপনেই উপবিষ্ট বূুছিলেন। 

রাত্রি হইলে আপপবন্ধ হছইল। তখন বনিক আগন্তকের হস্ত 
ধারণ করিয়া কথোপকথনক্রমে বাটা গমন করিলেন ॥ পুর্ব্বোন্ত 
ক্রীতদানদ্বয়ের মধ্যে একজন কুক্ধ,রকে ক্রোড়ে করিয়! লইল, অপর 
ব্যক্তি গালিচা ও কান্ঠাসন লইয়! চলিল। আর মনেই অস্ত্রধারী 
কাকিদীসছয় পুর্ব্বোস্ত পিঞ্জর দুইটা বাকের মন্তকে দিয়া সঙ্গে 
সঙ্গে গমন করিতে লাগিল । অচিবনন্দিনী দেখিল, বণিকের বাস- 
ভবন অতীব হুন্দর, সস্ত্রান্ত রাজপুরুষ ও রাজগণের বাঁনযোগ্য । 


বাগবাছার ॥ ১৩১ 
পয়ঃপ্রণালীর পুলিনদেশে দিব্য লোৌমজবাঁন বিস্তারিত হইয়াছে ঃ 
ও বিলাসমণ্ডপ চিত্তবিনোদযোগ্য বিবিধ উপচারে পূর্ণ রহিয়াছে। 
কুক্করটী আবার লেই স্থানে স্থাপিত হইল এবৎ বণিক আগন্তুকের 
সহিত আনন গ্রহণ করিলেন। তিনি কিঞ্চিম্মাত্রও মামাজিকতাঁর 
আঁড়ম্বর প্রদর্শন ন। করিয়। পানার্র কিঞ্চিৎ জুর। তাহার হস্তে দিলেন । 
পরে উভয়ে মদির) মেবনে স্ফ্তিযুক্ত হইলে খাঁজ! (বিপণিস্বামী 
বণিক) মাধ্যান্কিক আহারের আয়োজন করিতে আজ্ঞা দিলেন। অমনি 
আস্তরণ (যাজিমৃ) বিস্তারিত ও দেশজাতি বিবিধ ত্ুরশাঁল ভোজ্য- 
দ্রব্যাদি যথাস্থানে স্থাপিত হুইল। পরে কিন্কপনণ দিব্য একখানি 
কবারুকার্্যরচিত বস্ত্র বিস্তারিত করিয়া তছুপরি সুবর্ণাবরণধ্ত এক- 
পাত্র মাৎন রক্ষা করিলে কুক রটী পর্যস্ক হইতে অবতরণ করিয়া! উদর- 
পুর্ণ করিয়া! ভোজন করিলঃ পরে কনকপাত্রে কিঞ্%িৎ জলপান করিয়! 
স্বস্থানে গিয়া বলিল । ক্রীতদানের তাহার মুখ ও চরণসংস্কার 
করিয়! খাঁজার নিকট হইতে কুপ্তী লইয়। পিঞ্জরের দ্বারমুক্ত করিয়! 
দিল এবং কুক্করের তুক্তাবশিষ উচ্ছিউ মাংন ও জল আনিয়! 
সেইস্থানে রক্ষা করিপ। পরে অবরুদ্ধ দিণকে বহির্গত করিয়া 
য্টিদ্বারা বিলক্ষণ গ্রন্থারকরত সেই শারমেয় প্রনাদ ভোজন 
করাইল | অনন্তর তাহাদিগকে পুনর্বার রুদ্ধ করিয়া পিঞ্রের ঘর 
বদ্ধ করত কুঞ্জী হ্ই্টী গ্রভু হস্তে দিল । এই ব্যাপারের পরে 
খাজা ভোজন করিতে লাগিলেন । কিন্তু নচিবকন্য। তাঁদৃশ আচ- 
নে অসন্তষ্ট হইয়। ঘবণায় কোন সামঞ্জী স্পর্শও করিল না। খাঁজ! 
বারস্বার অনুরোধ করিতে লাখিলেন, কিন্তু রমণী তাহাতে আপত্তি 
করিয়া ভোজনে বিরত রহিল! তখন খাজা তাহার, ভোঁজন- 
বিরতির কারণ জিজ্ঞান্ত ছইলে মে কহিল, “আপনার আচ্রণ 
নিতাস্ত অসন্ভৌোষকর। কারণ বিধাতার সৃষ্টিতে মনুষ্য সর্ব প্রধান 
জীব, আবার নিতান্ত অপবিত্রও নহে। এরূপ সর্বোত্রুষ্ট দুইটা 


5৩২. বাগবাহছার। 


জীবকে কুক্করের উচ্ছিষ্ট ভোঁজনে বাঁধ্য কর] কোঁন ধর্শবেরই অন্ু- 
মোদিত নছে। তাহাদিগকে আবদ্ধ কক্রিয়াও কি আপনার তৃপ্তি 
হুইল ন1? তাহাদের সহিত আপনার কোন্‌ বিষয়ে সামগ্তস্য নাই ? 
এই আচরণে আপনাঁকেত মুসলমান বলিয়। বোধ হয় না। কে 
বলিবে, আপনি কোন্‌ ধশ্মাবল্্বী৭ বোধ হয় কুক্ক,রপুজক 
হইবেন। আমি বলিতেছিঃ এ বিষয়ে যাবৎ আমার সংশয়াপনো- 
দিত না হয়, তাবৎ ভোজন করিতে পারিব ন1।% খাজা! কছিলেন, 
£বৎন ! আমি তোমার অতিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি । এইরূপ 
হেতৃবাদে লোকে আমাকে সচরাচর নিন্দা করিয়া থাকে । অত্র 
নগরবানিগণ আমাকে কুক্ধ'রপুজক বলিয়া বিবেচন1 করে ও সর্ববজ.. 
ঘোষণা করিয়া থাকে । আমি জাঁনি অধার্শিক ও বিধন্মীর প্রতি 
ঈশ্বরের কোঁপ,চিরকাঁলই আছে 1 

অতঃপর খাঁজ] ঈশ্বরোৌপাঁপনা ক্রিয়া অচিবকন্যার সংশয় 
দ্ূর করিলেন । তখন রমণী সন্তুষ্ট হুইয়া জিজ্ঞীমিলেন, “আপনি 
যদি প্রক্কৃত যুমলমাঁন” তবে এরূপ লোকবিগ্রহিতি আচরণ করিয়। 
কেন নিন্দাভাজন হয়েন ৭” খাজ। প্রতিবাদ করিলেন, «লোকে 
আঁমার;নাঁমে কুৎনাবাদ করে, আমাকে অপবাদ দেয় আমাকে 
দ্বিগুণেত শুল্ক প্রদান করিতে হয়, এ সমস্ত আমি কেবল অনুষ্ঠিত 
বিষয়ের রহস্যোদ্ডেদ্দ করিব না বলিয়াই সহ্য করিয়া! থাকি । বরৎ 
অর্থদণ্ড প্রদান করিবঃ তথাপি এ বিষয় কাঁহাকেও প্রকাশ করিব 
নাঁ। এই অদ্ভূত ঘটন। বিরৃত করিলে ফল কিছুই নাঁই, বরৎ ইহা 
যে শুনিবে,। রাগে হুঃখে সেই জ্বলিয়। উঠিবে। অতএব পূর্বেই 
বলিতেছি, এ সঙ্বন্ধে কৌন কথা জিজ্ঞাঁন। করিও না । আমারও 
তাদৃশ ধৈর্য্য নাই যে, বর্ণন করি, তোমারও শ্রবণে মনস্তৃপ্তি হইবে 
নঃ1৮ রমণী ভাবিল, *ন্বার্থ নাধনই আমার চিকীর্ষিত, প্রস্তাবিত 
বিষয়ে নির্ধবন্ধ প্রকাশ করিয়া কল কি?” এইরূপ আন্দোলন 


বাগবাছার। ১৩৩ 
করিয়! সে বলিল, “ভাল! যদ্দি বর্ণন করা বৈধ না হয়, তবে 
তাহাতে প্রয়োজন নাই ॥” বলিয়। আহার করিতে লাগিল । 

অতঃপর মন্ভ্িকন্থ। এরূপ বিচক্ষণত1 ও পরিণামদর্শিতাঁপহকারে 
চলিতে লাগিল যে, খাঁজাঁর বাটীতে ছুইমাঁস অতীত হুইয়1 গেল, 
তথাপি কেহ তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া! চিনিতে পাতিল না। 
আর তাহার পুরুষের বেশভূষা সত্তেও খাজার চিত ক্রমশঃ 
তর্দিকেই আক্ুষ্ট হইতে লাগিল । অধিক কি, পরিশেষে এরপ 
ভুইয়া উঠিলু যে, বণিক মুহুর্তের জন্যও মন্ত্িস্থতার বিচ্ছেদ সহ্য 
»করিতে প।রিতেন না । একদা স্ধাপান করিতে করিতে সচিব- 
ন্দিনী সন! রোদনপর হইলে বনিক তাহাকে সান্তনা করিয়। 
স্বহুত্তে অশ্র্মাজ্ঞনা! করত জিজ্ঞাঁসিলেন, “কেন কাদিতেছ ৭* 
নে কহিল, “পিতঃ! দে কথা কি বলিব? আপনার সহিত যদি 
নাক্ষাঁৎ না হইত, তাঁছ। হুইলে বাৎসল্যপরতন্ত্র হুইয়। আপনিও 
আমাকে এক্প্‌ অন্ুগৃহীত করিতেন না, আর আমিও তাহার 
পরিণামে মায়ায় বদ্ধ হইতাম না। আমি এক্ষণে উভয় সঙ্কটে 
পতিত হুইয়। ঘোরতর যাতনা! ভোগ করিতেছি । হৃদয় আপনাকে 
পরিত্যাগ করিতে চাছে না, অথচ থাকিতে ও পারিতেছি না ॥ 
বিশেষ প্রয়োজন, না গেলেই নয়। পক্ষীস্তরে আপনি যেরূপ স্সেছ 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে স্খালিত হুইয়। কদাপ জীবন ধারণ 
করিতে পারিব না" এই কয়েকটী কথা শুনিয়া! খাজা এরূপ 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়! উঠিলেন যে, তাহাতে তাহার স্বরভর্গ 
হুইয়1 গ্নেল॥ তিনি অচিবনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, 
“আমার নয়ন-তার1! তুমি কি আমার উপরে এতই বিরক্ত হুইয়াছ 
যে, অসময়ে তোমার এই বৃদ্ধ সু্ধংকে হুঃখে ভাসাইয়! পরিত্যাগ 
করিয়া ষাইবে? বিদায়ের অঙ্কণ্প অন্তঃকরণ হইতে অপসারিত 
কর। যত দিন এই স্থবিরের প্রাণবারু স্তত্তিত ন৷ হয়, এখানে 


৩৪ বাগবাহার। 
অবস্থিতি কর। তোমার অভাঁবে আমি এক অহোরাত্রও জীবিত 
থাকিব না ; অকালে আমার আয়ুঃশেষ হইবে । পারস্যের জলবায়ু 
তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে অভীব অন্থকুল। তৃমি বরৎ একটী কাধ্য 
কর 5 আমি পাথেয় দিতেছি, একজন বিশ্বস্ত ভূত্যকে পাঠাইয়। 
তোমার সমস্ত সম্পত্তি ও জনকজননীকে এখানে আনয়ন কর। 
পরে তাহারা উপস্থিত হইলে সচ্ছন্দে বাণিজ্যাদি করিতে থাক। 
ইহজীবনে আমি বিস্তর ক্লেশ ও বিড়ম্বনা! সহ্য করিয়াছি, অনেক 
স্থান পর্যটন করিয়াছি । এক্ষণে প্রাচীন হইয়াছি আবার তাহাতে 
সন্তান সম্ততি কিছুই নাই । তোমাকে পুক্রাধিক স্মেহ করি, তুমিই, 
আমার উত্তরাধিকারী, আমার সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর। সমক্ত- 
রুঝিয়! লও, কেবল যে কয়েক দিন জীবিত থাকি, আমাকে ছুইটা 
করিয়া! অন্ন দিও । পরে মৃত্যুর পর আমাকে মৃত্তিকানাৎ করিয়া 
সুখে সমস্ত ভোগ করিও ৮৮ 

মন্ত্রিপুজ্ী কহিল, “কথা যথার্থ আপনি আমার পিতার 
অধিক। আপনার অনুগ্রহ ও ন্মেছে আমি পিতাঁমাতীকে বিস্যৃত 
হুইয়াছি । কিন্তু পিতা আমাকে একবতমরের অধিক অবসর দেন 
নাই। কিজানি, তিনি যেরূপ ব্ুপ্ধ+ তাহাতে কাঁলবিলম্বে তাহার 
প্রাণান্ত হইতে পারে । গিতৃবিনোদন বিধির বিধান । আমি যদি সেই 
এঁশিক ব্যবস্থার ব্যভিচার করিয়! পিতার বিপ্রিয়াচরণ করি,তাহ। 
হুইলে,_-ভয় হয়,_-তিনি আমাকে অভিশাপ দিবেন এবং ইহ- 
পরলোকে আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে এককালে স্ধলিত হুইব ॥ 
ভরস! করি, আপনি আমাকে পিতৃআঁজ্ঞ! পালন ও সম্ভানো চিত 
কর্তব্যানুষ্ঠানজন্য বিদায় প্রদান করিবেন। আমি আপনার স্সেহ 
ও জন্ুগ্রহ্থের বিষয় কদাঁপি) বিস্ম[ত হইব না; প্রত্যুত আপনার 
মঙ্গলোদ্েশে প্রতিদিন প্রার্থনা করিব । যদি সৌভাগ্যক্রমে স্বদেশ 
গ্মনে কৃতকার্য হই, তথায় সর্বদা আপনার অন্ুকম্পার বিষয় 


ঘা্শবাহাঁর । ১৩৫ 
'্সন্তরের সহিত-ছদয়ের সহিত অনুশীলন করিব । জগদীশ্বর কারণের 
কাঁরণ। হয়ত তাহার প্রসাঁদে এমন কারণও উপস্থিত হইতে পারে, 
যে, আবার আমি আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিব 1» 
বণিকবর মন্ত্রিতনয়ার এই সমস্ত সারগর্ভ যুক্তিপরম্পরা আকর্ণনে 
ভবশেষে নিতান্ত অনায়ন্ত হইয়া কহিলেন, “ভাল: যদি তুমি 
একান্তই থাকিতে না চাঁও, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব । তুমি 
আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর। তুমি গমন করিলে আমার প্রাণও 
তামার সঙ্গে যাইবে । স্বুতরশৃৎ প্রাণহীন দেহ লইয়া! আমি এখানে 
কি করিব? যদি একান্তই গমনে সঙ্কন্পিত হুইয়' থাক, আমাকেও 
সঙ্গে লইয়া যাও |” এই কথ। বলিয়া তিনি গমনের উদ্যোগ করিতে 
লাশিলেনঃ এবং কন্বগারিদিগকে যানবাহনাদি প্রস্তুত রাখিতে 
আদেশ করিলেম। 
খাজার গমনসমাঁচার সাধারণ্যে প্রচারিত হইলে? অন্যান্য 
বণিকগণও তাহার সমভিব্যাহারী হইবার জন্য গমনোদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন ॥ কুক্ক,৪ভক্ত বণিক মণিরত্ব দাঁলদাসী লইয়া! নগরের 
বহির্ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিলেন । অন্যান্য বণিকেরণ স্ব স্ব সঙ্গতি 
অনুসারে দ্রব্যাদি লইয়। সৈন্যদলেরন্যায় তথায় সম্কলিত হইলেন । 
পরে শুভদিন দেখিয়। নকলে যাত্রা করিলেন। পণ্যদ্রব্য সকল 
সহত্র সহস্র উত্উপৃন্টে ও মাঁণকাঞ্চনাদি অশ্বতরপৃষ্ঠে আরোপিত 
হইল । পাঁচশতনাহনিক কাবচাঁক্জর্গ (আফি.কাবালী তাঁতার এবং 
তৃকটাদেশীয় ক্রীতদান) সশস্ত্র হইয়! অশ্বারোহণে সার্থবাহদিগের 
সমভিব্যাারী হইল । উজীরজাদী ও খোজা পরিপাটি পরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়। শিবিক1রোছণে সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 
আর একটী উদ্ট্রের পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর একখানি শিবিকামধ্যে 
খাঁজার কুক্ক,র টা পর্য্যস্কানীন হুইয়৷ চলিল। অপর একটা উষ্ট্পৃষ্টে 
লৌহপিঞ্তর দুইটি আধেয় সহ আরোপিত হইল । এইরূপে গমন 


১৩৬ বাগবাহাঁর | 
করিতে করিতে পথিমধ্যে নকলে বিশ্রামজন্য একে এক দিন 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । খোজা নকলের সহিত একত্রে আহার 
করিতেন। তাহার প্রধান সাচ্ছন্দ্য যে, মন্ত্রিকন্যা তাহার অমভি- 
বাহারে ছিল। এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ 
দিলেন এবং পখিমধ্যে হ্ছানে স্থানে আরাম লাভ করিয়। অগ্রসর 
হুইতে লাগিলেন । 

পরিশেষে সকলে কনফ্টান্টিনোপলের উপকণ্ঠদেশে উপনীত 
হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। তখন উজীরজাদী খাঁজাকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তাত! যদি অনুমতি করেন, তাহ। 
হইলে আমি গিয়! পিতা মাঁতাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয় আপনা," 
দিগের জন্য গৃহের অনুসন্ধান করি। পরে তাহা মনোনীত হইলে 
আপনার। নগরে অন্ুপ্রবিষ হুইয়! তথায় গিয়। অবস্থিতি করিবেন ।” 
খাঁজ] প্রতিবাদ করিলেন, “তোমার জন্য আমি এতদূর আশ্িরাছি। 
ভাঁল, যাও, পিতামাতাকে দর্শন করিয়া শীত্্র প্রত্যাগমন করিও 
এবং তোমাদিগের বাসস্থানের নিকট আমাকে একটুকুস্থাণ দিও 1» 
মন্ত্রিবলা এইরূপে খাজার নিকটে বিদায় লইয়া! বাঁটাতে গেল। 
সকলে তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়সহকাঁরে কহিল “এ আবার কে 
আসিতেছে ?* রষণী সত্বরগমনে জননীর চরণ ধারণ করিয়া অশ্রু 
বিসজ্ঞন করিতে করিতে কছিলঃ “আমি ভোমাঁর কন্যা ।” প্রস্ততি 
এইকথা শুনিয়া তিরক্ষার করিতে লাগিলেন, কহিলেন “ছুঃশীলে ! 
তুই অতি হুর্ববস্ত(! আপনাকেও কলঙ্কিত করিয়াছিস্*আমাদিগ্কেও 
অপদস্ত করিলি। আমি ভাবিয়া ছিলাম, কাল তোকে হরণ 
করিয়াছে । অনেক দিন কাদিয়া? কাদিয়। অবশেষে তোর দর্শনাশা 
বিসর্জন দিয়াছি। আর তোর মুখ দেখিতে চাহিন? ? তুই দুর'হু।” 
ঝণ্1 মস্তক হইতে উষ্জীষ অপনারিত করিয়া কছিল, “জননি ! 
আমি অপথে পদার্পণ করিনাই, কোন অপকলঙ্কের কার্ধ্যও করি 


ধাগবাছার। ১৩৭ 
নাই। আমি যাহ করিয়াছি, তাহ! কেবল তোমারই ইচ্ছ সাধন- 
জন্য-_কারাগীর ছইতে পিতার যুক্তিলাভহেত্ব। ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ যে, তাহার প্রসাদে ও তোমার প্রার্থনাু৭ আমি সফল- 
প্রধত্র হুইয়। প্রত্যাগত হুইয়াছি। তোমার নিকট হইতে চরিত্র- 
গত যে পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলাম, আমি নেই পবিত্রতা সহকারে 
পুরুষের বেশে নিশাপুরে গিয়া মলেই বণিক ও পদ্যারাঁগ- 
শোভিত তদীর কুক্ক,রকে আনয়ন করিয়াছি । আর এক দিনের 
কাব্য অবশিষ্ট আছে । সেই কার্ধযটী সাধন হইলেই পিতার নিষ্কৃতি, 
লাভ হয়। এক্ষণে অন্থমতি পাইলে আমি কেবল আর একটা 
দিনের জন্য বহির্থমন করি |, এই বাক্যে মন্ত্রিমহিলার হৃদ্ধোধ হইল 
যে, কন্যা অপৌরুষেয় কার্য্য করে নাই ও তাহার ধর্শ ও সতিত্ব 
অপবাহিত হয় নাই। তিনি প্রশস্তচিভে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ 
দিতে লাগিলেন এবৎ সাহ্লারে কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুখ 
চুম্বন করত এই বলিয়! বিদায় দিলেন, * তোমার প্রতি আমার 
অনাস্থ' নাই; যাহা! সদ্দিবেচন। হয়, কর। ৪ 

উজীরজাদী পুখবেশ ধারণ করিয়া খাঁজালমীপে গমন 
করিলেন। বণিক তদীয় অনুপস্থিতিতে উৎক্ঠিত ও ধৈর্ব্যস্থবলিত 
হইয়1 সমস্ত পরিহারপুর্বক তাহার উদোশে নগরাভিযুখে গমন 
করিতেছিলেন। এদিগে মন্ত্িহ্বতাও তাহার নিকটে যাইতেছিলেন । 
অতএব পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল । তখন বণিক তাহাকে 
সন্বোপন করিয়া! কহিলেনঠ “ বালে! তুমি এই স্থবিরকে একাক। 
ত্যাথ কারিয়া কোথায় গিয়ীছিলে ?” মে কহিল, “আমি আপনার 
অনুমতি লইয়। বাটীতে গিয়াছিলামঃ কিন্তু আপনার দর্শন-লালন। 
বলবতী হওয়াতে অধিক ক্ষণ তথায় থাকিতে নাপারিয়া,কিরিয়। 
আনিতেছি।১, যেস্থানে উভয়ের কথোপকথন হইতে ছিল, তরুগুল্মা- 
বৃত দিব্য একটা উপবন সেই স্থানে ছিল। উদ্যানের পার্শেই 


৯৩৮ বাগবাছার। 
সমুদ্র সমুদ্রের উপকণ্ঠে নগরের ভোরণদ্বার। বণিক সেই স্থানে 
স্কান্ধীবার সংস্থাপন করিয়া সচিববালার সহিত মাধ্যান্কিকী ক্ক্রিয়! 
সমাপন করিলেন । পরে পায়ংকাল সমাগত হুইলে উচ্চাসনে 
উপবিষ্ট হইয়া উভয়ে নিনর্গঁশোভা জন্দর্শন করিতে লাগি 
লেন। দেখিলেন, কতিপয় র'জকীয় অশ্বরোহী উত্তমরূপে 
সজ্জিত হুইয়! গ্রমন করিতেছে । বণিক তাহাদিগের বেশভুষা 
ও গঠনসৌক্ঠবে চমতকুত হুইয়। দণ্ডায়মান হইলেন এবং হৃষ্টচিন্তে 
তদ্দিকে দৃষ্টিনঙ্গত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন? “বোধ হয় 
কোন রাজদূত নগরে আমিয়াছেন ঠ ইহার? তীহারই অনু- 
যাঁত্র ।'” বাণকের অন্ুচরগণ জনৈক অশ্বারোহীকে সম্বোধন করিয়া 
কহিল, “আপনি কে, কোথ। হইতে আনিয়াছেন ?” অশ্বারোহী 
কহিল, “আমি রাজ্যাধেপতির প্রধান লাদী।” অন্তুচরগণ এই 
সমাচার খাজাব্ন নিকটে বিজ্ঞপিন করিলে তিনি একজন নিগ্রোদান 
দ্বার! বলিয়। পাঠাইলেন, *আ'মরা সার্থবাহু ;ঃ যদি তোমার হচ্ছ! 
হয়ঃ আিয়। উপবেশন করিতে পার,» কাফি ও কলঙ্ক প্রস্তৃত 
আছে ।” অশ্বারোহী বণিকের নাম শুনিয়। বিস্বায়াবিষট হুইয় দান 
অমভিব্যাহারে খাজাসন্নিধানে গমন করিল | দেখিলঃবণিকের সম্প্ 
ও সজ্জার ইয়ন্ত। নাই। অনুচরও অন্ুজীবিগ্ণণ চারিদিকে অপেক্ষা 
করিতেছে । পরে খাজা ও বণিকযুব! অর্থাৎ সচিবদ্ুছিতাকে অভি- 
বাদন করিয়া কুক্ক,রের তাঁদৃশী অবস্থা সবিনয় দর্শন করিতে লাগিল । 
খাঁজ] তাহাকে আননগ্রহণ করিতে..কহছিয়া কাঁফি প্রদান করিলেন ॥ 
মে তাহ। পান করিয়া তাহার নাম জিজ্জানা করিল। পরে বিদায় 
প্রার্থনা করিলে বণিক তাহাকে বস্ত্র ও কতিপয় ছর্লভ লামগ্রী 
পুরস্কার দয় গমনের অনুমতি প্রদান কাঁরলেন। 

পরদিন প্রত্তাতে অশ্বারোহী রাজসভায় সমাগত হুইয়! সমবেত 
ব্যক্তিণণের নষক্ষে এই ঘটন]। বিবরিত করিলে; ক্রমে তাহা আমার 


বাগবাছার। ১৩৯ 
কর্ণগোঁচর হইল । আমি তাহাকে আঁহ্বাঁন করিয়া সমস্ত বর্ণন 
করিতে ক্ছিলাম। মেযাছ৷ যাহ! দেখিয়াছিল অবিকল বিরত 
করিল। আ'মি তাছার প্রযুখাঁৎ কুকুরের বৃত্তান্ত ও ছই ব্যক্তির 
পিগ্ুরবাসের বিষয় বিদিত হুইয়ণ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হুইয়! কহিলাম, 
*তেই আঁচারভ্রষ বনিক প্রাণদণ্ডের যোগ্য ।” বলিয়াই অন্থুচর- 
" দিগকে আজ্ঞ! দিলাম, “সেই ধর্দ্ত্যাগীর শিরশ্ছেদন করিয়? এখনই 
আমার নিকটে আনয়ন কর।” পুর্ব্বোক্ত ফাঁকদূত সভায় উপস্থিত 
ছিলেন, এই সময়ে ঈষৎ হাস্য করিলেন। আমি তাহার সেই 
অধরবিকাশে রোষপরবশ হইয়া কহিলাম, “অসভ্য ! রাঁজসন্নিধাঁনে 
অকারণে দশনবিলাস দাত্তিকতাঁর অন্থমাপক। অসাময়িক হাস্যাঁপেক্ষা 
রোদনই অঙ্গত |» দূত প্রতিবাদ করিলেন, “মনোমধ্যে নাঁনা ভাবের 
উদয় হওয়[তেই আমি হালা করিয়াছি । প্রথম এই যেমন্ত্রীরবাক্য 
সত্য সপ্রমা'ণিত হইল সুতরাঁৎ এক্ষণে তিনি কারামুক্ত হইবেন ॥ 
দ্বিতীয়তঃ নির্দদোধীর রক্তাসাঁরে মহারাজের রাঁজগৌরব কলঙ্কিত 
ভূইল না । ভৃতীয়তঃ নির্দদোষে নিক্ষারণে মহারাজ একজন বণিকের 
প্রাণদগ্ডাঁজ্ঞা প্রদান করিলেন! এই শেষোক্ত ঘটনায় আমি 
আশ্চ্ধ্যান্বিত হইয়াছি ॥ কেননা, ভবাদৃশ ভুপতি সামান্য একজন 
বাঁচালের কথায় একী জীবের জীবনদগ্ডাজ্ঞ! প্রচার করিলেন ? 
ঈশ্বর জানেন, বনিকের কার্যের মুলে কি আছে। আমার 
বৈবেচনায় তাঁহাকে রাঁজনন্নিধানে আহ্বান করিয়া সকল বিষয় 
গ্রকটিত করিতে আজ্ঞা করিলে ভাঁল হয় । তাহাতে যদি ভীহার 
দোষ প্রতিপাদিত হয়, আপনি প্রভু, যাহা ইচ্ছা করিবেন 1, 
রাজদুতের বাক্যে উজীরের উক্তি আমার স্মরপপথে উদ্দিত হুইল 
আমি তখন বণিকঃ তৎপুজ্, কুকুর ও পিঞ্জরদ্বয় সমক্ষে আনয়ন- 
জন্য অনুমতি দিলাম ? প্রণিধিগণ আজ্ঞাগ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
সকলকে অভামধ্যে লইয়া আপিল? খাজ। ও তৎপুভ্রের 
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(বণিকবেশধারিণী মন্ত্বিকন্যার ) বেশভূষা দর্শনে সভাস্থ সমস্ত 
ব্যক্তি চমতক্লুত হইল। বিশেষতঃ সুকুমার যুবাঁর মোহিনী ঘুর্তিতে 
সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হুইয়াছিল। ষুবাঁর হস্তে নানা রত্ৃপুর্ণ 
একটী কনকপাত্র ছিল। তাহাতে প্রতিফলিত হইয়! সভা কুটি 
যেন হান্য করিতে লাগিল ॥ ফুবক নেই পীত্রটা নিংহ1সন- 
সমীপে রক্ষা করির়। অভিবাদনান্তে মসভ্ত্রম নীরবে দণ্ডায়মান হইল । 
খাঁজাও ভুমিচুষ্ন করিয়া আমার কুশল প্রার্থনা করিতে লাখিলেন। 
তাহার কথাগুলি এরপ সুমধুর যে, শুনিলে বোধহয়, যেন কলবিষ্ত 
আলাপ করিতেছে । আমি তীহার সেই রুচির বাখ্বৈদগ্ধ্যের ভূয়নী 
এ্রসংশী করিয়া কপ্পিত ক্রোধের ভাণ করিয়া কছিলাম+ “অহ? 
নরাকৃতি প্রেত ! তুমি নিজ গীন্তব্যপথে নরককুপ খনন করিয়' 
একি কুছকজাল বিস্তার করিয়াছ? তোঁষ।র এই অনুষ্ঠান কোঁন্‌ 
ধর্মীনুগত? তৃমি কোন্‌ ধর্মাবলম্বী ও কোন্‌ দেবের উপাঁসক? বিখন্মী 
হুঈলেও তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের মন্গ্রহ করিতে পার] যায়না । 
তুমি কি নিমিত্ত এরূপ আচরণ কর, প্রকাশ করিয়া বল।” খাজ। 
স্থিরভাঁবে কহিলেন, “মহারাজের শৌভাগ্য ও আয়ু দ্ধ হউক | 
এই ক্রীতদাসের ধর্দ্বকর্মের বিষয় শবণ করুন 7 

“সঈীশ্বর এক ও অদ্বিতীয়-_-সেই পবিত্র মহম্মদের গুণকীর্ভতনই 
আমার উপাসনার বিষরীভূত। দ্বাদশ ইমাম আমার অনুষ্ঠানের 
আদর্শন্বরপ। প্রতিদিন আমি পঞ্চোপসান ও বার ব্রতাঁদি উপলক্ষে 
উপবাস করিয়া থাঁকি। তভ্ভিন্ন আমি তীর্থ করিয়াছি ও উপা- 
জনের পঞ্চমাংশ বিতরণ করিয়া থাকি । লোকে আমাকে মুনলমান 
নামে আখ্যাত করিয়] থাকে । কিন্তু আমার যে দোষের নিমিত্ত মহ! 
রাজের রোষাবেশ হইয়াছে, তাহার মুলে কারণ আছে। কিন্তু আমি 
তাহ! অনারত করিতে পারি না? ইহা স্বীকার্য্য,) লোকে 
আমাকে কুক্ধরোপানক বলিয়া নিন্দা করেঃ আমাকে অধিক 
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পরিমাণে শুল্ক দিতে হয়, কিন্তু তথাপি কাহারও নিকটে 
অন্তরের রহুন্য প্রকটিত করি নাই, এই সমস্ত আপন্তি 
শুনিয়া আমি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলাম, কহিলাম, “তুমি আমাঁকে 
কথায় কথায় বঞ্চনা করিতেছ ঃ কিন্তু আমি তাহা বিশ্বান 
করিতে পারি না। আর তুমি যাব নিজ জুগুপ্মিত আচরণের যুল 
কারণ পরিকীর্তনক্রমে আমার অন্তঃকরণের সংশয়াপনোদন ন 
করঃ তাবৎ তোমার জীবন নির্ধ্িদ্র নহে । তোমাকে নিজ আচ- 
রণন্রে প্রতিক্রিয়াস্বূপ কুক্ষিচ্ছেদদণ্ড ভোগ করিতে হুইবে। 
কারণ এবস্বিধ কঠোর দণ্ডের অবতারণা না করিলে ভবিষ্যতে কেহ 
মহাম্মদীয় ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে বিরত হুইবে নাঁ।» খাজা কহিলেন, 
“ছে রাজন! এই হুতভাগ্যের রক্তপাত করিবেন না। আমার 
অপরিমেয় সম্পত্তি আছে * তাহ! লইয়! আমার ও আমার পুত্রের 
জীবন দান ও নিষ্কৃতি বিধান করুন।, আমি ঈষৎ হালিয়! কহিলাম, 
“তুমি আমাঁকে ধনের উৎকোচে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করণ? নিশ্চিৎ 
জানিও, সত্যের বিরুতিব্যতীত তোমার নিস্তার নাই ।৮ এই কথায় 
তীয় ক্ষয় হুইতে অনর্গল অশ্রজল বিগলিত হইতে লাগিল । 
তিনি মন্ত্রিস্ৃতার প্রতি দৃষি-সঙ্গত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগকরত 
কছিতে লাগিলেন, “আমি রাঁজবিচারে দপ্ডার্থ হইয়াছি। আমার 
প্রাণদণ্ড হইবে 1 এক্ষণে আমি তোমাঁকে কাঁছার হস্তে সমর্পণ 
করিব, স্থির করিতে পাঁরিতেছিন11” আমি তাহাকে ভয় প্রদর্শন- 
পুর্ববক কহিলাম, “অহছে ! অপরাধিন্! আর নয়, ক্ষান্ত হও । 
তোমার বিস্তর আপত্তি শুন গিয়াছে । এক্ষণে কার্যের কথা যাহ! 
বলিবে, শীস্ব বল।১১ এই বাক্যে খাজা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়। 
নিৎছাসন চুম্বনকরত জয়োচ্চারণ করিয়া! কাছিলেন, “রাঁজরাজেশ্বর! 
আপনি যদ্দি জীবনদগুব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রণাকর দণ্ডবিধান 
করিতেন, অনায়াসে লহ্য করিতাম ; তথাপি নিজ বিবরণ কীর্ভন 


৪২ বাগবাছার। 

করিতাঁম না । কিন্তু জীবন সর্ধ্ব ভর উতকুষ্ট নিধি ? সুতরাঁৎ সর্বথ 
রক্ষণীয়। সাধ করিয়া! কেহ কুপে পতিত হয় না? কেনন1 কর্তব্য 
ছেলন বিধির বিধানের বিসংবাদী। অতএব একান্তই যদি এই 
স্থবিরের জীবনী শ্রবণে আপনার অভিলাষ হইয়1 থাঁকেঃ বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। কিন্তু বলিবার অগ্রে পিঞ্জর ছুইটী আনয়ন করিয়া 
সম্মুখে স্থাপিত করুন। কেননা বর্ণনার কোন অংশ মিথ্যা 
হইলে আপনি পিঞ্জর-রুদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়কে সাক্ষীস্থলে আনয়ন করিয়! 
আমার দোষের দণ্ডবিধান করিতে পারিবেন» আমি এই প্রস্তাবে 
সম্মত হইয়া পিঞ্জর ছুইটী আনয়ন করত রুদ্ধদিখকে বহিষ্কৃত হুইয়। 
খাজার পার্খে দণ্ডায়মান থাকিতে আজ্ঞ! করিলাম । 


ইতি নধ্ম পরিচ্ছেদ । 


(রাতে এ উজ লেস 


দশম পরিচ্ছেদ। 


সা পাট পয উঠ বেশ 
নিশাপুর-বাসী খাজ্ অর্থাৎ বণিকের বিবরণ । 


খাজা কহিতে লাগিলেন ;১-- হে রাজন! এই যে ব্যক্তি 
আমার দক্ষিণপার্শে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইনি আমার জ্যেষ্ঠ 
জাতী; আর যাহাঁকে বামদিকে দেখিতেছেন+ইনি মধ্যম। আমি 
সর্বকনিষ্ঠ । পারশ্যদেশীয় জনৈক বণিক আমাদের পিত1। যখন 
আমার বয়ঃক্রম চতুর্দশ বহনর, তখন তাহার পরলোক্প্রাপ্তি হয়। 
তাহার ওর্ধদৈহিক ক্রিয়। ও ত্রৈরাত্রিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে 
ভ্রাভৃয়গল আমাকে অস্বোধন করিয়া! কহিলেন, “আইস, সকলে 
পিতৃধন বণ্টন করিয়া লইয়! নিজ নির্জ অংশ স্বেচ্ছামতে ব্যবহার 
করি ।” আমি তাহাদের এই প্রস্তাব শুনিয়। কছিলাম, “নহোদরগণ, 
একি কথ! বলিতেছেন % আমি আপনাদের চিন্তিত সেবক । 
দায়াদন্বার্থে আমার স্বত্ব কি? আমি এক পিতা হারাইয়াছি বটে, 
কিন্তু আমার হই পিত বিদ্যমান, কারণ আপনার! আছেন | 
আপনাদিগের আজ্ঞাবহনই আমার সমীহিত। বণ্টন বা বিভাগে 
আমার কি ফললাভ হইবে ? জীবনরক্ষার জন্য আমি কেবল এক 
খণ্ড নোচিকামাত্র প্রার্থনা করি । আপনাদের ভুভ্তাবশিষউ এনাদ 
গ্রহণ করিলেই আমার উদরপুরণ হইবেক । আমি শিশুঃ লেখাপড়া 
শিখি নাই, সুতরাৎ আমার ক্ষমতা! কি? অতএব আমাকে লেখা- 
পড়া শিখান্‌।॥ তাহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়।» এই কথার 
প্রতিবাদ করিয়া তাহার! কহিলেন, “তোমার বুদ্ধিতে চলিলে 
তোমার ন্যায় আমাদেরও সর্বনাশ ও ভিক্ষাঁবলম্বন্ন হইবে 1, আমি 
এই কথায় উত্তর না দিয়া নীরবে নিভৃতে শিয়া! মনেমনে আন্দোলন 


১৪৪ বাগবাহার। 
করিতে লাঁগিলাঁম, “জ্যেন্ঠ ভ্রাতা গুরুতর ব্যক্তি । ইহার যখন 
আমার উন্নতি ও মঙ্গল চেষ্টার পরিপন্থী, তখন আমার পক্ষে কোন 
রূপ্‌ ব্যবনায় শিক্ষা করা কর্তব্য হইতেছে ।» এইরূপ চিন্তা করিতে 
করিতে আমি নিদ্দ্রিত হইয়া পড়িলাম | 

পরদিন পশ্রাতে কাজীর (বিচার কর্তার ) প্রণিধি আমাকে 
বিচাঁরাঁলয়ে লই! গেলে আমি দেখিলাম সহোদরছয় তথায় আমার 
অপেক্ষা করিতেছে । কাজী আমাকে জিজভ্তাসিলেন, “তুমি 
পৈতৃক বিষয় বিভাগ করিতে চাঁওনা কেন ?” আমি ভ্রাতৃগণসমক্ষে 
যাহা বঁলয়াছিলাম, তীহার নিকটেও অবিকল তাঁহাঁরই অভিনয় ্‌ 
করিলাম। তখন সোদরগণ আমাকে লক্ষ্য করিয়! কাজীকে, 
সঙ্বোধনকরত কহিলেন, ইহার কথায় যদি কুটিলতা না! থাকে, 
তবে ইহাকে একখানি দানপত্র লিবিয়া! দিতে বলুন। আমি 
ভাবিলাঁম, ইহার! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । আমার কুশলোদোশেই এপ 
বলতেছেন। কারণ আরম নিজাংশ অপব্যযধ়িত করিতে পারি । 
অতএব কাজীর মোহরাঞঙ্কিত করিয়! তাহাদের ইচ্ছঃলুরূপ দানলেখ্য 
লিখিয়] দিলাম । তাহার] সন্তু হুইয় গৃহ প্রতিগমন করিলেন। 

এই ঘটনার দ্বিতীয় দিবসে সোদরণণ আমাকে কহিলেন, 
“ভ্রাতঃ 1 তুমি যে গৃহে অবস্থিতি করিতেছ, তাহাতে আমাদের 
এয়েজন হইয়াছে । অতএব তৃমি স্থানান্তরে গিয়া! বাসস্থান 
নির্েশপুর্বক বান কর। তখন অ'মার হ্বদয়ঙ্গম হইল খে, 
আমি পিতৃগুছে বাস করি, ইহাও তীহাদের অভিপ্রেত 
নছে। কিন্তু কি করি, উপায় নাই, অগত্যা তাহাই করিতে 
মনঃস্থ করিলাম। হে ধরিত্রীপালক ! আমি পিতার কনিষ্ঠপুত্র ! 
কনিষ্ঠের প্রতি পিতামাতার অপেক্ষারুত অধিক পক্ষপাতিত! 
থাকে । পিতা তজ্জন্য জীব্মানে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হুইতে গৃহ এ্রত্যা- 
গীমনকাঁলে অদ্ভুত ছুজ্প্াপ্য দ্রব্যাদি আমাকেই আনিয়াদিতেন। 


ধাগবাহার। *৪ট্র 


আঁমি সেই সমস্ত সাঁমআীর বিনিময়ে যে অর্থ পাইয়াছিলাম, তাঁছাই 
মূলধন করিয়া কুমীদব্যবহ্ার করিতাম ; আর পিতা কতিপয় অশ্ব 
ক্রয় করিয়াছিলেন, তন্যধ্য হইতে একটা অশ্বশীবক ও তাতার 
দেশীয় একটা কিন্করী আমাকে দিয়াছিলেন। আম তাহাদিগকে 
আমার লেই সামান্য আয়ছারা, পালন করিতাম । এক্ষণে মোদর- 
গণের ক্লুতদ্বাচরণে অগত্যা গৃহত্যাগ করিয়া একটা বাটা ব্রয়করত 
তথায় বান করিতে লাখিলাম। এই কুক্ুরটীও ( নিকটবস্ভাঁ কুন্ধু- 
রের প্রতি অর্গল সঙ্কেত করিয়া) সঙ্গে গিয়াছিল । নুতন বাড়ীতে 
গিয়া আমি আবশ্যক মড সমস্ত উপকরণ ও ছুইটা দাস আহরণ 
করিলাম, এবং মুলধনের অবশিষ্ট অংশছারা বন্ত্রের ব্যবসায় করিতে 
লাথিলাম ॥ ভ্রাতৃগণের তাদৃশ নিষ্ঠ,রাঁচরণনত্বেও ঈশ্বরকে করুণাময় 
জানিয় আমি নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট ছিলাম। (তিন বৎসরের মধ্যে 
আমার ব্যবসায়ের এবপ উন্নতি হইল যে, ক্রমে আমার নাঁম চারি- 
দিকে প্রচারিত হুইল । অস্ত্রান্তপরিবারগণের মধ্যে যে কোন 
প্রিধেয়াদির প্রয়োজন হইত, আমারই আপগণ হইতে যাইত ॥ 
ুতরাৎ আমি বিস্তর লীভ পাইতে লাগিলাম ও শীত্র সম্পন্ন হইয়া 
উঠলাম । প্রতিক্ষণে আমি পবিত্র পরমাত্বার নাম লইতাম এব 
সুখে সচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতাম । নেই সুখের অবসরে আমি মধ্যে 
মধ্যে এই কবিতাটী আবুন্তি করিতাঁম ১ 

অনন্তাকন্তের (রাজার) রোষে কি শন আমার, 

সঙ্গতি নাহিক মম লঙ্গেতে তাহার । 

তব গুণ গান বিন! ছে দিব-রাজন ! 

পারিনা করিতে কারে গুণের বীন্তন । 

কি ভয় ভ্রাতার রোষে, ক্ষতি নাই ভায়। 

পারেনা বরিতে কিছু তাহারা আমায় । 

তব বর একমাত্র মম নমীহিত, 

১৯ 


র্‌ 


১৪৬ বাগবাহাঁর । 
অপরে যাচিতে তদ। নহে সমুচিত। 
শত্রমিত্ররোষে আমি নাহি করি ভয়, 
তুমি যদি কর দয়া দীন দয়াময় । 
হউক হউক ধরা বিমুখ আমায়, 
কি ভয় আমার তায় ভুমি ছে লহায়। 
তোমার করুণা যদি থাকে দয়াময়, 
জুম্বিবে অঙ,ষ্ঠ মম মন্থুজনিচয় । 

&7%" শুক্রবার আমি বাঁটীতে বলিয়া আছি, এমন সময়ে 
আমার একজন অন্ুত্দীবী বিশেষ প্রয়োজনহেতু হট্রে গিয়া অশ্রু 
পাত করিতে কথিতে প্রত্যাগমন করিল । আমি তাহার এই আক- 
স্মিক রোদিনের কারণ জিজ্তান্গু হইয়া কছিলাম, “কি হইয়াছে, বল ।, 
সে রোঁষবিস্ফারিতকঞ্চে কহিল, “আপনার কি? আপনি লচ্ছন্দে 
আছেন! কিন্তু জিজ্ভামা করি চরমে পর্মপুরুষের প্রশ্মের কি 
উত্তর দিবেন ?” আমি বলিলাম, “ছুর্ববিনীত ! ভোর কি ভূতাবেশ 
হইয়াছে?” নে প্রতিবাদ করিল» « আমার রোদনের কারণ 
শ্রবণ করুন 2 চকের মধ্যে একজন য়িহুদি আপনার জ্যেষ্ঠ সছো- 
দরদ্বয়ের হস্তদ্বয় নিগড়িত করিয়। প্রশ্থার করিতেছে,আঁর মধ্যে মধ্যে 
অউহান্য করিয়া বলিতেছেঃ যদ্দি টাক ন1 দাও, তবে যষ্ি প্রহারে 
তোমাদের প্রাণবধ করিব । আর ইহাতে আমার অর্থের অপলাপ 
হুইলেও প্রমেশ্বরের নিকটে অপরাধী হইতে হইবে ন11” আপনার 
ভ্রাতারা এই অবমানন। সহ্য করিতেছেন, ইহ্াকি আপনার পক্ষে 
সঙ্গত হইতেছে ? লৌকে আপনাকে কি বলিবে ?” কিন্করমুখে এই 
সমাচার প্রাপ্তিমাত্র আমাক শোণিত ভ্রাতৃ-ম্সেহের উত্তাপে কদূৃঝ 
হইয়া! উঠিল । আমি তৎক্ষণাৎ দাসগণকে অর্থ লইয়। যাইতে 
অনুমতি করিয়া স্বয়ং মুক্তপদে হুট্রে গমন করিলাম । গিয়! দেখিলাম, 
দাসের কথা মিথ্যা নছে। একজন সত্য সত্যই অবরজদিগকে যুফ্যা- 


বাগবাহার। ১৪৭ 
ঘাঁত করিতেছে । তখন প্রাড় বিবাকের প্রণিধিণণের উদ্েশ করিয়া 
কহিতে লাগিলাম, “ঈশ্বরের দিব্য, ক্ষান্ত হও, ইহাদিগকে কি 
জন্য এরূপ নির্দয়ভাঁবে প্রহার করিতেছ, বল 1৮ এরই কথা বলিতে 
বলিতে আমি য্রিহুদীর সন্নিহিত হুইয়! কহিলাম, “অদ্য পবিত্র 
উপাসনাবাসর । কেন উহ্বাদিখকৈ (ভ্রাতাঁর দিকে অঙ্গ লীসঙ্কেত 
করিয়া) প্রহ্থার করিতেছ ?” 'য়িহুদি কহিল, আপনি যদি ইহাদের 
তার গ্রহণ করিতে চাঁন,তবে সম্পূর্ণরূপে তাহা করুনঃ ইহাদের নিকট 
আমার ষে প্রাপ্য আছেঃ কফেলিয়। দিন্‌ ; নতুবা! যে পথে আসিয়া- 
ছেন, মেই পথেই গুহুপ্রতিগমন করুন” আমি বলিলাম, “কত 
টাক] ? ভাল, লেখ্যপত্র আমাকে দেখাও, টাক! দিতেছি ।” নে 
কহিল, “লেখ্য প্রাড় বিবাকের নিকটে আছে 1” এইরূপ কথোঁপ- 
কথন হইতেছে, এমন অময়ে কিন্করগ্রণ অর্থমমেত উপস্থিত হইলে 
আমি তাহা হুইতে সহস্র মুদ্রা লইয়! তাঁহাকে দিয় ভাতৃদ্বয়কে 
মুক্ত করিলাম । তীহাদের তদানীন্তন অবস্থা অতীব শৌচনীয়-_ 
অনারত,ক্ষুধাতুর,তৃষণার্ত। আমি ভীহাঁদিকে নিজ বাটীতে আঁনয়ন- 
পূর্বক ততক্ষণাঁৎ স্লান ও নুতন বাস ধারণ করাইলাম। পৈতৃক 
সম্পত্ভিকিরূপে অপবাহিভ হুইল,উাহাদিগকে তাহা জিজ্তাঁস। করি- 
লাম না! । কেনন তাহাতে তীহার! লজ্জিত হইতে পারেন । রাজন্‌ ! 
উভয়েই উপস্থিত আঁছেন, সত্যমিথ্য জিজ্ঞাসা করুন । অতঃপর 
কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদিন আমি সহোঁদরদিগকে সম্বোধন 
করিয়া! কহিলাম, “ভ্রাতৃগণ ! এ নগরে আপনাদের নামল) 
সমস্ত লোপ পাইয়াছে! অতএব যাঁবৎ আপনাদের 17১৯২ 
বিষয় লোঁকের অন্তঃকরণ হুইতে নিক্ষাশিত না হয়ঃ তাঁবু অ।+:৮:" 
দের পক্ষে দেশভ্রমণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হুইতেছে।” 
থেই কথায় তাহারা সন্তোষচিস্ু প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বাক্য 
ক্ষরণ করিলেন না। আমি তদ্দর্শনে ভ্রমণোপযোগী পটমণ্ডপ ও 


২৪৮ বাগবাহার । 
অন্যান্য অধবশ্যক সামস্রী ও বিংশতি হত যুত্রী। মুল্যের পণ্য দ্রব্য 
আহরণ করিলাম ও তাহাদিগকে কতিপর সার্থবাছের সমভি- 
ব্যাহারে বোখারা নগরে পাঠাইয়। দিলাম । 

সৎবৎসর পরে সার্থবাহণণ প্রত্যারুত্ত হুইল, কিন্তু সোঁদরগণের 
কোন উদ্দেশ পাঁওয়! গেলনা! আ'মি তখন কোন বন্ধুকে শপথ 
দিয় প্রকৃত বিষয় অনাবৃত করিতে কহিলে তিনি কহিলেন, 
“তাহারা বোখারীনগরে উপনীত হইলে একজন দৃযতক্রীড়ায় সব্বস্ব 
অপবাহিত করিয়া] এক্ষণে কেলিণৃহু ও ক্রীড়াবেদী সম্মার্্ঞন ও 
ক্রীড়নকদিগের পরিচর্যযাক্রমে ভীহাদের অন্ুগ্রহনাপেক্ষ হইর1 
দিনাতিপাত করিতেছেন ॥ অপর ব্যন্ভি বোঁজে €( অহিফেন, 
চরশের পাতা ও তাড়ী মিশ্রিত মাদকদ্রব্যবিশেষ )--বিক্রেতার 
কন্যাতে আসক্ত হুইয়ী সমস্ত অপব্যয়িত করিয়া এক্ষণে সেই 
শেগ্িকের আজ্ঞাবহুনক্রমে জীবনযাপন করিতেছেন 1 সার্থবাহগণ 
(এ কথা, তোখবার নিকটে প্রকাঁশ করিতে সাহুমী হয়নাই ; কেন না 
ইহাতে ভুমি অগ্রতিভ ও ক্ষুদ্ধ হুইবে। অন্তরসপ্রমুখাৎ এই 
শোচনীয় বার্ত। শ্ববণে মনঃ যেন কি এক অভাবনীয় ব্যাকুলতীয় 
পর্ধ্যায়িত হুইল। সন্তাপে আমার আঁহারনিদ্রী অপবাছিত 
হইল । আর কালব্যাজ ন। করিয়া! আমি পাথেয়স্বরূপ কিঞ্কিৎ 
অর্থ লইয়া! বৌখাব্রাধাত্রা করিলাম ও তথায় উপনীত হুইয়! ভ্রাতৃ- 
হীনের উদ্েশে করিতে লাখিলাম। পরে তাহাদিগের সন্ধান 
পাঁইয়। তাহাদিগকে লইয়া একটী গুহে গমন করিলাম ও 
সেইখাঁনে সান করাইয়া নুতন পরিচ্ছদ প্রদান করিলাম। পাছে 
ভাঁছাঁর1 লজ্জিত হুয়েন, এজন্য উপস্থিত ঘটনীসম্বন্ধে কোন কথার 
গ্রসঙ্দগ করিলাম ন1!। অনন্তর কতকগুলি পন্যদ্রব্য ক্রয়করভ 
তাহাদের সমভিব্যাছাঁরী হইয়া! ম্বদেশযাত্রা করিলাম। পরে 
নিশাপুরের সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া তাহাদিগকে পন্যসমেত 


বাগবাহছার । ১৪৯ 
একটী পল্লীগ্রাম মধ্যে রক্ষণ করিয়া গৌপ্নে খুহাঁগমন করিলাঁম। 
কেন না, তাহাতে কেহ আমার গ্রত্যাগমনের অময় নিদ্দেশ করিতে 
পারিবেন। 1 ছুই দিন পরে প্রচার করিয়। দিলাম, আমার সছোদর- 
দন দেশভ্রমণান্তে'গৃহে প্রত্যাবুভ্ত' হইয়াছেন ; কল্য আমি তাহাদিগের 
সহিত নাক্ষাৎ করিতে যাইব ।* 

পরদিন গ্রভাঁতে গাত্রোথান করিয়! গমনের উদ্যোগ করিতেছি, 
ইত্যবনরে প্রাগুক্ত পলিবামী জনৈক কৃষক আমার বাটীতে 
আসিয়া মহাখগোলোযোঁগ করিতে লাগিল । আমি সেই স্বর শুনিয়! 
বাহিরে আমিলামঃ এব তাহাকে রোরুদ্যমাঁন দেখিয়া জিজ্বা- 
নিলাম, “তুমি কাদিতেছ কেন %* মে কহিল, “আপনারই লহোদর- 
গণের জন্য আমার গুহ লুর্গিত হইয়াছে । আপনি যদি তাহাদিগকে 
সেখানে রাখিয়া না আসিতেন, তাহাহইলে এরূপ ঘটিতন।৮ আমি 
কছিলাম, “কোন ছুর্ঘটন1 কি সঙ্ঘটিত হইয়াছে ?” মে কহিল, “এক 
দল দন্যু আলিয়া তীহাদিগেরও দ্রব্টাদি লইয়া গিয়াছে, আর 


সেই সঙ্গে আমারও গৃহ লুঠ করিয়াছে 1» আমি এই কথায় 
তাহার প্রতি সন্ানুভূতি প্রকীশ করিয়া কহিলাম, “আমার 


ভাতার! এক্ষণে কোথাঁয় ?৮” মে উত্তর করিল, তীহারা নগরের 
বহির্ভাগে নগ্নবেশে নিতান্ত দীনভাঁবে অবস্থিতি করিতেছেন 1” আমি 
অমনি হুইপ্রস্থ পরিচ্ছদ লইয়। বহির্গত হইলাম এবং তাহাদিগকে 
তাহ পরিধান করাইয়া বাঁটাতে আনয়ন করিলাম । প্রতিবেশ- 
বাঁনীগণ এই চৌর্যযঘটন1 শ্রবণ করিয়। তাহাদিগকে দেখিবার জন্য 
আমার গুহে আগমন করিল । কিন্তু লজ্জা প্রযুক্ত তাহার! বহির্গত 
হুইলেনন1। 

এইরূপ গুগুভাঁবে মাঁসত্রয় অতিবাঁছিত হইয়া গেলে, একদিন 
আমি চিন্তা করিতে লাঁগিলাম, আর কতকাঁলই বা ইহীর1 গৃহমধ্যে 
লুক্কায়িত থাকিবেন। ইহ দিগকে লইয়। জলপথে বাণিজ্যবাত্রা 


৫০ বাগবাছার। 


করিলে হয়না ৭ বোধহয় তাহা হইলে স্ুবিধ! হইতে পাঁরে ? আমি, 
এইরূপ অনুধ্যান করিয়া তীহাদিগের নিকটে সঙ্কল্পিত বিষয়ের 
প্রসঙ্গ করিলাম । তাহার মৌনাঁবলম্বন করিয়া রছিলেন। 
আমি তখন জযুদ্রযাত্রীর উপযোগী আয়োজন ও বাণিজ্যোচিত 
দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া তাহাদিগকে লইয় নিষ্কান্ত হইলাম । 
প্রথমতঃ দেশাচারমতে ম্গলস্ুচক দানাদি করিলাম; পে 
পণ্যদ্রব্যাদি নৌকারোগিত করিয়া পাইল ( বায়ুরোধক স্ুলবস্তর ) 
খুলিয়া! দিলাম। এই সময়ে কুক্ক,রটী নদীতীরে নিদ্র! যাইতেছিল 
সহস। জাগরিত হুইল এবং নদীমধ্যে পৌঁত বাছিত হইয়াছে, 
দেখিয়। চিতকার করিতে করিতে জলে ঝম্প প্রদান করিল ॥। আমি 
তাহাকে যানাভিমুখে আমিতে দেখিয়া ক্ষুদ্র একটী ভেলক 
পাঠাইয়াদিলাম। কর্ণধারগণ সেই প্রভুপরায়ণ জীবকে জল হইতে 
তুলিয়া! পোতমধ্যে আনয়ন করিল ॥ 

এইরূপে একমাসকাল  নির্ধিঘ্বে নদীবক্ষে অপবাছিত হইয়! 
গেলে, মধ্যম সদর জনৈক তরুণী কিস্করীর প্রেমানুরাগী হুইয় 
জ্যেষ্ঠকে সম্বোধন করির1 কহিলেন, *কনিষ্টের অনুগ্রহ-ভাঁর-বহুন 
নিতান্ত লঙ্জাকর। এই বিড়ম্বনার কি কোন প্রতিকার নাই ?” 
জ্যেষ্ঠ প্রতিবাদ করিলেন, “আমি মনে মনে একী সঙ্কণ্প করি- 
য়াছি, কোনরূপে তাহা কার্যে পরিণত করিতে পার্িলে, বিশেষ 
একটা ফললাভ হয়।” এই বলিয়া উভয়ে কি পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন। পরনে আমার প্রাণবিনাশপৃর্ববক সমস্ত সম্পত্তি ও 
দ্রব্যাদি আত্মণাৎ করিতে মনন করিলেন। একদিন আমি 
প্রকোন্ঠমধ্যে নিদ্রা যাইতেছি ও সেই পরিচাঁরিণী আমার গাত্র- 
মর্দন করিতেছে, এমন সময়ে মধ্যম ভ্রাতা ভ্রতপদে গৃহমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া সহসা! আথাকে আহ্বান করিলেন। আমি অমনি 
অকুলিতভাবে গাত্রোথান করিয়া এপ্রকোষ্ঠের বহির্দেশে গমন 


বাগবাহার। ৯৫৯, 
করিলাম ১ কুক্করটা সঙ্গে সঙ্গে গেল। দেখিলাম, জ্যেষ্ঠ তরণী- 
কাণ্ডে সংলগ্ন হইয় প্রবাহমধ্যে কি দেখিতেছেন ও আমাকে 
ডাঁকিতেছেন?। আমি তাহার নিকটে গিয়! বলিলাম, “বোধকরি 
কোন অশিব ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই? তিনি কহিলেন, 
“আশ্চর্য্য দেখ, শুশুকগণ যুক্ত, শুক্ভি ও প্রবাঁলপল্লব লইয়! 
জলমধ্যে কেমন নৃত্য করিতেছে! এইরূপ ঘটনা অন্যের মুখে 
শুনিলে কদাপি আমার বিশ্বাস হইতন11” আমি তীহ্ার কথা 
সত্য ভাবিয়া গ্রীবা আনত করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু 
যতই দেখিতে লাগিলাম, কিছুই আমার নয়নপুটে প্রতিফালত 
হইল না। ভ্রাত। বলিতে লাগিলেন, “দেখিতে পাইয়াছ ৭» 
কিন্তু কিছু থাকিলেত দেখিতে পাইব? আমি নিতান্ত অসতক 
ভাবে কেবল জলের দিকেই চাহিয়। রছিলাম। মধ্যম লোদর এই 
স্ুযোণে অলক্ষিতভাবে আমার পশ্চাদ্দিকে আমনিয়! আমাকে এরূপ 
বেগে আঘাত করিলেন যে আমি 'অবাউম্বখ হইয়া নদীতে 
নিপতিত হইলাম । সহোদরগণ অমন তারস্বরে কছিতে লাগিলেন 
“শী চল, শীব্রচল, কনিষ্ঠ যান হইতে অপবাছিত হইয়াছে |, নৌকা 
চলিয়। গেল। আমি তরঙ্গে চালিত হুইয়! কখন মগ্ন কখন বা উন্নমিত 
হুইতে লাঞিলাম। ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া! আনিল ; তখন জীবনাশ। 
বিসর্জন করত ইফ্টদেবতাঁর নাম লইতে লাগিলাম। এই সময়ে হঠাৎ 
আমার হস্তে কোন পদার্থের সংস্পর্শ হইল । চাহিয়॥ দেখি, আমার 
সেই কুক্ক,র £ বৌধহয়,আমি যে সময়ে যান হইতে স্থলিত হুইয় পড়ি, 
সেও সঙ্গে সঙ্গে পতিত হুইয় পাশ্বেপার্খেসম্তরণ করিতে ছিল। 
আমি তাহার লাঙ্গুল ধারণ কগ্গিলাম, ঈশ্বর তাহাতেই আমার 
প্রাণরক্ষার উপায় করিয়। দিলেন । 

সগ্ড দিব! যামিনী এইভাবে অতিবাঁছিভ হুইল । অষ্টম দিনে 
আমর! কুলপ্রাপ্ত হইলাম। শরীরে সামর্থ্য ছিলনা, সুতরাৎ 


৫২,  শ্বাগবাহার। 


পৃষ্ঠে ভর দিয়া দেছাবর্ভন করিতে করিতে স্থলে উভভীর্ণ হইলাম । 
প্রথম দিন অটৈতন্যাবস্থায় গত হুইল। দ্বিতীয় দিবসে কু্করের 
গজ্জননাঁদ কর্ণকুহুরে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমি সতজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলাম 
এবং প্রাণরক্ষাহেতু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনঞ্চীলন- 
ক্রমে দূরে একটি নগর দেখিতে পাইলাম । কিন্তু শক্তি ছিলনা 
যে, উঠিয়। তথায় গমন করি । সুতরাং জানুসাহায্যে অগ্রসর হইতে 
লাঞিলাম | কয়েক পদ যাই, আর একটুকু বিশ্রাম করি। এইবূপে 
সন্ধ্যাপর্য্স্ত একক্রোশ অতিক্রম করিলাম । নগর হইতে অদ্ধপথে 
একটি পর্বত ছিল,» সেইখানেই নিশাযাপন করিলাম । 
পরদিন প্রাতে নগরে উপনীত হইয়! বাজারে বাইলাম। তথায় 
বিপণিতে মিষ্টান্ন ও রোটিকা দেখিয়া বড় কষ্ট হুইল । কেনন। 
নিকটে এমন কিছুই ছিলনা যে, ক্রয় করি । আর ভিক্ষা করিতেও 
রুচি হইলনা । অতএব আমি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলাম। 
কিয়ৎক্ষণ এইরূপ যাইয় ভাবিলাম, পরবন্তী আপণে গিয়া কিছু 
যাচ্ঞা করিব। কিন্তু এই সময়ে এরূপ অবসন্ন হইয়া! পড়ি- 
লাম যে, এ পর্যন্ত যাহ! কিছু শক্তি ছিল, লোপ পাইল, 
পাকস্থলী বুভূক্ষায় উদ্বেলিত হুইয়। উঠিল. গ্রাণবায়ু আধার পরি- 
ত্যাগের উপক্রম করিল । তখন নহন। দেখিতে পাইলাম,পারনিকের 
বেশধারী দুইটা সুকুমার যুব পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া আগমন 
করিতেছেন । তাহাদিগকে দেখিয়া আমি পুনরুত্তেজিত হইয় 
উঠিলাম। কারণ স্বদেশীয় বেশভুষ। দর্শনে তাহাদিগকে কোন 
পরিচিত লোক বলিয়া বোধ হওয়াতে ভাবিয়াছিলাম, তাহা দিগের 
নিকটে নিজ অবস্থার বিষয় প্রকটিত করিব। ক্রমে মুর্তি ছুইটী 
পুরোবস্তী হইলে দেখিলাম তাহারা আমারই সহোদরগণ । তখন 
আমার আর আনন্দের ইয়তা প্লছিলনা। আমি বিদেশীর নিকটে 
অন্নের জন্য হস্তপ্রমারণ জনিত নীচত্বের হস্ত হইতে যুক্ত হইলাম, 


বাগবাহছার। ৫৩ 
সনে করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাখিলাম। তখনও আমি নেই 
নরক-চিত্র শঠধুগলের মনঃ বুঝিতে পারি নাই। অতএব অগ্রসর 
হুইয়! অভিবাদনান্তে তাহাদের হস্ত চুম্বন করিলাম। তাহারা 
আমাকে চিনিতে পারিয়। মুহা! গোলযোগ ঝরিয়। উঠিলেন। মধ্যম 
আমাকে এরূপ প্রহার করিলেন যে, আমি বাক্যস্ফরণ করিতে ন 
পারিয়? পড়িয়। গেলাম এবং জ্যেষ্টের বজ্্রধারণ করিয়। ভাবিলাম, 
হয়ত তিনি আমর পক্ষনমর্থন করিবেন । কিন্তু সাহাধ্য কর। 
দুরে থাকুক তিনি আমাকে পদাঘাত করিলেন। সজ্ক্ষেপতঃ 
ভজোজেফের প্রতি তদীয় সহোদরথণ যেরূপ আচরণ করিয়াছিলঃ 
উাহারাও আমার প্রতি সেইরূপ উত্তমমধ্যম ব্যবহার করিতে 
লাবিলেন। আমি ঈশ্বরের দোহাই দিয়া তীহাদিগকে নিবৃত্ত 
হইবার জন্য অনুনয়বিনয় করিতে লাগিলাম। কিন্তু দয়া তাহাদের 
অন্তঃকরণে স্থান পাইল না। এই সময়ে বিস্তর লোক আমাদিগকে 
বেন করিয়া আমার অপরাধের বিষয় জিজ্ঞাসিল ৷ ভ্রাতার! 

স্তর করিলেন, *এই নরাঁধম আমাদের সোদরের পরিচাঁরক ॥ 
ভাহাকে যান হইতে নিফাশিত করিয়? সমস্ত সম্পত্তি লইয়! আসি- 
য়াছে। আমর বন্ুদিনাবধি পাঁমরের অনুসন্ধান করিভে ছিলাম, অদ্য 
অকস্মাৎ ইহাকে ধৃত করিয়াছি । এই কথা বলিয়৷ তাহার! আঁমাঁকে 
লক্ষ্য করত কহিলেন, অরে ছুর্বব ভ্ত নারকি ! তুই কি জন্য ভ্রাতাকে 
হত্যা করিলি৭ সে তোর কি করিয়াছিল % তোকে সমস্ত বিষয়ের 
কর্তৃত্বে নিয়োগ করিয়া! নে কি তোর অনিষ্ট করিয়াছিল ?» অতঃ- 
পর ভাহারা কশ্পিত শোকের ভাণ করিয়া নিজ নিজ বক্সাদি 
ছিন্নকরত আমাকে নির্দয়ভাবে প্রহার ও পন্বাঘাত করিতে 
লাখিলেন। | 
পরেই সময়ে রাঁজপ্রতিনিধির অন্ুযা ত্রগণ উপস্থিত হুইয়] তাা- 
দিকে নিরত্ত হইতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, “আপনারা কেন 
স্ক, 


৫৪ বাগবাছার । 

ইহাকে প্রহার করিতেছেন ৭” পরে আমার হস্তধাঁরণ করিয়! গ্রাড়ত 
বিবাকের (নিকটে লইয়া গেলেন । এই ছুই মুর্তিও (পার্খস্থ ভ্রাতৃ- 
যুগলের প্রতি অন্দলে সঙ্কেত করিয়।) আমাদিগের সমভিব্যাছারী 
হইলেন এবং দর্শকদিগ্ের নিকটে যেরূপ বলিয়াছিলেন* বিচার- 
পৃতির নিকটেও অবিকল সেইরূপ বিজ্ঞাপন করিলেন। পরে 
তাহাকে উৎকোচ দিয়া'আমার এাণদণ্ডের জন্য বিচার প্রার্থনা করি- 
লেন। বিচারপতি আমাকে নিজ-পক্ষসমর্থন করিতে আজ্ঞা দিলেন । 
বিন্তু, ক্ষুধায় প্রহারে আমি এব্নুপ শক্তিহীন হুইয়াছিলাম ষেঃ কোন 
কথাই কহিতে পারিলাম না । নিরবচ্ছিন্ন নতশিরঃ হইয়া নির্বাক, 
নীরব দণ্ডায়মান রহিলাম। বিচারপতি আমার ভাঁবভঙ্গী দেখিয়! 
আমাকে দোবী আব্যস্ত করত শুলদগ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। হে 
ধরণি-পালক ! (খাজা আজাদ্বস্ত ) আমি অর্থ দিয় ইইাদিগকে 
য়িহুদির দাঁসত্থ হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম। সেই উপকারের ঞুতি- 
ক্রিয়ান্বন্নপ ইহারা আমার প্রাণবধ করিবার জন্য উৎকোচ দিয়া- 
ছিলেন । উভয়েই উপস্থিত আছেন ; জিজ্ঞাসা করুন, আমি সত্য 
হুইতে কেশ প্রাণ অপলৃত হইয়াছি কি ন1? যাহাহউক অতঃপর 
আম যখন বধ্যভূমিতে নীত হুইয় শুলদণ্ড দর্শন করিলাম, তখন 
আর জীবনের আশা রহিল না । আর এই কুক্ক'র ভিন্ন কেহই 
আমার নিমিত্ত অঞ্রপাত করে নাই৷ কুক্কুরটী প্রত্যেকের পদতলে 
লুটিত হুইয়। কাতরশ্বরে ভাকিতে লাখিল। তাহাতে কেহ তাঁহাকে 
যষ্টিদ্বারা, কেহ লোফ্টুখণ্ড দ্বারা প্রথার করিল। কিন্তু সে কিছুতেই 
ক্রুদ্ধ হুইল না। আমি কুইবার (মক্কীর ) দিকে সুখ করিয়া ইফ্ট- 
দেবতার উদ্দেশে বলিতে লাখিলাম» “নাথ ! এই শঙ্কুর সময়ে তুমি 
ভিন্ন নির্দোধীর প্রাণ রক্ষী আর কে করিবে ? তোমার যদি দয় হয়, 
তবেই নিশ্ত।র পাইতে পারি |» ইহার পরে আমি নিজ পরাগতিজন্যা 
উপাসনা করিতে করিতে রুদ্ধক% হইয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলাম। 


বাগবাহার। ১৫৫ 
সৌভাগাক্রমে সেই লময়ে দেশাধিপতি পক্ষাঁথাতরোগে 
আঁক্রাস্ত হওয়াতে ভিষক ও সভাসদৃগণ সমবেত হইলেন, কিন্তু 
কেহ কোন প্রতিকার করিতে পাপ্রিলেন না । তখন এ্রকজন 
ধর্মনিষ্ঠ পুরোধা ব্যবস্থা দিলেন, “প্রাতিবিধাঁনের যত প্রকার উপায় 
আছে, তন্মধ্যে অর্থী দিকে অর্থ ও কুদ্ধাদিগনকে নিষ্কৃতি দানই 
প্রধান । কারণ দেবনিষ্ঠ ওধষধাপেক্ষা গরীয়লী 1, এই কথার 
প্রনঙ্গমাত্রেই রাজবন্লুভগণ বন্দীনিবাসে প্রস্থান করিলেন । ঘটনাক্রমে 
তাহাদিগের মধ্যে একজন বধ্যভুষিতে জনতা দৃষ্টে শুলাদণ্ডের অন্ু- 
ধ্যান করিয়! আমি যে স্থলে ছিলাম, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন 
এবং অনিদ্বারা আমার বন্ধনরজ্জ, কর্তন করিয়। প্রাড়বিবাকের 
আন্রচরদিগকে তিরস্কার ও প্রহার করত কহিলেন, “মহারাঁজার এই 
বিপদের সময়ে তোরা কিনা একজন এ্রশ্বরিক জীবের প্রাণবধ 
করিতে যাইতেছিস্‌ ?,» এই বলিয়া আমাকে যুক্ত করিয়। দিলেন। 
ইহাতে ভ্রাতাঁরা পুনরায় বিচারপতির নিকটে গিয়া আমার 
প্রাণবধের জন্য তীহাঁকে অনুরোধ করিলেন । তিনি উৎকোচ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । অতএব তীহাদের কথায় সম্মহ হুইয়া কহিলেন, 
“উৎক্ঠিত হইবেন ন1, আমি উহ্থাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। 
তথায় পানাশনঅভাঁবে ও সহজেই মরিয়া! যাইবে, অথচ ঘুণাক্ষরে 
কেহ কিছু জানিতে পারিবে ন11,» এই কথার অবনানেই পুিষের 
লেকের আমাকে আমেধকরত বিচারালয়ে লইয়। গির। ঘুহের 
একপ্রান্তে ফেলিয়! রাখিল। 
নগর হইতে এক ক্রোশ দুরে একটী পর্বত ছিল । সলোমনের 
সময়ে প্রেতদৃত তন্মধ্যে একটা গহ্বর খনন করিয়াছিল । গুহাটা 
সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকারময়। কেছ রাজার কোপে পতিত হইলে নেই 
কন্দরমধ্যে নিক্ষিগর হইত এবং অন্নঅজলাভাবে ক্ষুন্তষ্ণায় প্রাণ 
হারাইত। বিস্তারে প্রয়োজন নাই, মোদরযুগল প্রাড়ওববাকের 


১৫৬ বাঁগবাহার। 
অনুচরদিগের সহিত যুক্তি করিয়া রাত্রে আমাকে গৌঁপনে নিঃশব্দ” 
পদসঞ্চারে দেই পর্বতে লইয়। গিয়া কুপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া 
চলিয়। গেলেন । (আঁজাদৃবক্তকে লক্ষ্য করিয়া! ) হে রাঁজন! এই 
কুক্কুরটাও (নিকটবর্তী কুকুরের প্রতি অঙ্গুলি সন্কেত করিয়া) সঙ্গে 
শিয়াছিল। আমি অধঃপাতিত হইলে সে উপরেই শয়ন করিয়ারহিল | 
অনন্তর আমি গৃহাসাৎ হইয়া অনেকক্ষণ অচৈতন্যাঁবস্থায় রছিলাম ! 
পরে কথঞ্চিৎ প্রক্কৃতিস্থ হুইয়! দেখিলাম, নেই গুহা ও কবরে কোন্‌ 
ভেদ নাই ও আঁমি শব প্রায় তন্মধ্যে নিলীন রহিয়াছি। এই সময়ে 
ছুই ব্যক্তির কণ্স্বর আমার এশ্রুতিগোচর হুইল । তাহারা উভয়ে 
কি পরামর্শ করিতেছিল | আমার বোধ হইল, তাহার]! নুকীর ও 
স্বকীর নামা ছুই যমদূত আমাকে চরমপ্রম্ম করিতে আনিতেছে। 
এই সময়ে রজ্জশবও আমার কর্ণে প্রবেশ করিল; যেন 
উচ্চ হইতে কোন পদার্থ অবতারিত হুইল। দেখিয়া! শুনিয়া 
আমি বিস্ময়ে অভিভূত হুইরা পড়িলাম। সহুনা আমার গাত্রে 
কল্পালসৎঘাঁত হুইল । পরক্ষণেই এমন একটী শব্দ উত্থিত হুইল, 
যেন কেহ কিছু চর্ধবণ কত্রিতেছে। আমি তাহা শ্রবণ করি] কহি- 
লাম, “ঈশ্বরের দিব্য, কে তোষর1 আমাকে বল, তাহার হানিয়। 
কহিল, “এই সলোমনের কারাগার, আঁমর1 বন্দী 1, আমি জিজ্ঞা- 
নিলা, “আমি কি জীবিত ?,, তাছার' অট্টহাস্য করিয়। কহিল, 
“হই, তুমি এখনও জীবিত আছ, কিন্তু শীঘ্র মরিবে ।* আমি বঁলি- 
লা, “তোমর1 কি খাইতেছ ৭ যাহা হউক ন! কেন, বিনতি করি, 
আমাকে কিঞ্চিৎ দাও 1৮ কিন্তু এই কথায় কুপিত হইয়। তাহার! 
রুক্ষ উত্তর মাত্র দিল, আর কিছু দিলনা; পরে ভোজনান্তে নিদ্র! 
গেল। আমিও দৌর্ববল্যজন্য অবসন্ন হইয়া! পড়িলাম এবং ক্রন্দন 
করিতে করিতে ঈশ্বরের নামগ্রহণ করিতে লাখিলাম | | 
মহারাজ ! (রাঁজা আজাদৃবক্ত ) আমি এইরূপে সাঁত দিন 


বাগবাহার। ১৫৭ 
সমুদ্রে ও অন্থুরূপ কাল ভ্রাতৃণণের আরোপিত অপবাদে অনশনে 
অতিবাছিত করিলাম। খাদ্যের বিনিময়ে প্রহার লাভ করিয়! 
পরে এমন একটী কাঁরামধ্যে নিহিত হুইলাম যে, তাহা! হইতে 
উদ্ধারের ভাব সঙ্কণ্পেও উদিত হয় না। ক্রমে জীবন দেহত্যাশে 
অধ্যবসাঁর়িত হুইয়! ন্সেহশূন্য দীপশিখার ন্যায় এক একবার চমকিভ 
ও এক একবার স্তিমিত হইতে লাগিল ॥। কখন কখন নিশীথ সময়ে 
কেহু আসিয়। কয়েকখণ্ড রুটি ও একপাত্র জল বস্ত্রে জড়িত করিয়া 
রজ্জসহুকারে অবতারিত করিয়া দিত। কিন্তু পুর্বে যে হুই মুর্তির 
বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা আলিয়! তাহ গ্রহণপুর্ববক ভোজন 
করিত। কুনুর উপর হুইতে নিত্য তাহ লক্ষ্য করিত। পরে দৈবী 
বুদ্ধি্বারা চালিত হুইয়। অশরণ প্রভুর নিমিত সেইরূপে খাদ্য 
আহরণের সঙ্কণ্প করত নগরাভিযুখে গমন করিল এবং বিপণি- 
মধ্যে রাশীকত রুটা দেখিয়া! লক্ষ প্রদাঁনপুর্বক এেকখণ্ড লইয়া 
প্রস্থান করিল। দেখিয়া! কেহ পশ্চাদ্ধাবন কহে লোফ্খণ্ড নিক্ষেপ 
করিতে লাঁগিল। কিন্তু সে কিছুতেই তাঁা পরিত্যাগ করিল না। 
ক্রমে অন্থুনরণ-কাঁরিগণ ক্লাস্ত ও অন্যান্য কুক্কর সকল পরিভূত 
হুইয়] বিযুখিত হুইলে, মে আমার আবাঁসবিবরের সন্নিহিত হইয়। 
আন্ত সামগ্রীন্টা ভিতরে নিক্ষেপ করিল । অভ্যন্তরে যথা কথঞ্চিৎ 
ঘে আলোক প্রবিষ্ট হইত, আমি তাহারই সাহায্যে কুক্করের 
তর্জনগর্রনে চমকিত হইয়৷ ইতস্তত? দৃর্টিসঞ্চালন ক্রমে তদ্দুত্ত 
উপহা'রটা দেখিতে পাইয়' গ্রহণপুর্বক আহার করিলাম । এইরূপে 
নে নিত্য আমার আহার ষোগাইতে লাখিল। আর জলের নিমিত্ত 
নে নিকটবর্তী গ্রামে একী বৃদ্ধার কুটিরে গেল । বৃদ্ধা কুটিরদ্বারে 
জলপুর্ণ পাত্র রক্ষা করিয়! হুত্র রচনা করিতেছিল। নে নেই 
সুযোগে দস্তদ্বার। পাত্রটী ধৃত করিয়া] টানাটানি করিতে লাগিল ! 
স্থবির] চিৎকার করিয়া উঠিল, আর মে অমনি পাত্রটী ফেলিয়া 


৫৮ বাণবাহার। 


দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। রব্রদ্ধ1 তদ্দর্শনে দণ্ডায়মান হইয়া? তাঁহাঁকে 
যক্টিদ্বার1 প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, সে তাস্ার বস্ত্রাগ্রভাগ ধারণ 
করিয়! লাজ,ল আন্দোলন করিতে করিতে তাহার পদতলে যুখাবমর্ষণ 
করিতে লাগিল । একবার পর্বতাঁভিযুখে দৌড়িপ, একবার এক- 
গাছি রচ্জ,+ একবার একটা পাত্র“একবার বা তাহা অঞ্চল ধারণ 
কিয়! কাতরম্বরে ক্রন্দন করিতে লাঁগিল। টৈবক্রমে বুদ্ধা তাহার 
মনোভাব কুবিতে পারিয়া রঙ্জ, ও পাত্র লইয়া তাহার অন্ুবস্তী 
হুইল ; সে তাহার অঞ্চল ধারণ করিয়া কুটির ত্যাগকরত শলা- 
ভিযুখে অগ্রানর হইতে লাখিল। ব্বদ্ধা তাহার কার্য্য দেখিয়। 
ভাবিল, হয়ত ইহার প্রভু গৃহামধ্যে রুদ্ধ হইয়াছে এবং তীহার 
জলের প্রয়োজন হুইয় থাকিবে । যাহা হউক বৃদ্ধা কুপনশ্রিধানে 
নীত হুইয়1 পাত্রটী জলপুর্ণ করিয়া! অবতাঁরিত করিয়া দিলে আমি 
তাহা লইয় পানাহার করিলাঁম। আঁমার ক্ষুতৃষ দুর হুইল । আমি 
ঈশ্বরকে তাহার এই কালোচিত অনুগ্রহজন্য ধন্যবাদ দিয়] এক- 
প্রান্তে গিয়। বমিলাম এবৎ সর্বশক্তিমানের এ্রসাদে নির্ভরিত হইয়! 
নহিঝুতাঁলহকাঁরে ভবিতব্যতার প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলাম | বাঁক্‌- 
শ্তিবিরহিত কুক্কুর নিয়ত আমার আহার্ধ্য ও সেই বৃদ্ধার লাহাষ্যে 
পানীয় আহরণ করিতে লাগিল । তাহার এই আচরণে খাদ্য- 
প্রণেতৃগণের অন্তঃকরণে ক্রমে দয়ার সঞ্চার হইল । তাঁহার তাহাকে 
দেখিলেই একখণ্ড রু্টা প্রদান করিত । আর যদ্দি সেই ব্ুদ্ধী কোন 
দিন জল প্রদানে শৈথিল্য প্রকাশ করিত, মে তখনই তাহার ভাগ 
ভাঙ্গিয়! ফেলিত? অগত্যা! নে নিত্য জল দিয়! যাইত । এইরূপো 
আমার পানাশনের উৎকঞ্ঠ। দূর করিয়। সেই গুহীমুখে শয়ন করিয়। 
থাকিত । | 

এইভাবে ছয় মাঁস গত হইলে সেই বাযুশূন্য কাঁরামধ্যে মাদৃশ 
বন্দীর কি দশা হুইয়াছিলঃ একথা জিজ্ঞানার আর অবনর নাই। 
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দেছে কেবল চর্খা ও কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রছিল, জীবন ভাঁরবোধ 
হইতে লাখিল। আমি সেই দশ হইতে নিক্কতিলাভজন্য নিরবচ্ছিন্ন 
ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থন। করিতে লাশিলাম। একদিন রাত্রে 
পুর্বেবাক্ত বন্দিদ্ধয় নিদ্রো যাইতেছে, আমি হঃখে স্তত্তিত হইয়া 
“ভে ঈশ্বর! শীঘ আমার এই ক্রেশের অবসান কর” বলিয়া লাবেগে 
ক্রন্দন করিতেছি, এমম সময়ে সহসা! চাহিয়। দেখি,-এক গাছি 
রজ্জু কুপমধ্যে লম্বমান প্লহিয়াছে, আর উপর হইতে একটা ক্ষীণস্বর 
বলেতেছে, “হতভাগ্য ! যদি এ স্থান অতিক্রম করিতে চাঁওঃ তবে 
হস্তদ্বয় এই রজ্জ.দ্বারা দৃঢ়ব্ূপে বন্ধন কর।” আমি সেই দৈববাণী 
শ্বুবণে অনুমান করিলাম, বুঝি সহোদরগণ শোৌণিত-নন্বন্ধ হেতু 
দয়ার্ররে হইয়া আমার উদ্ধার সাধনজন্য আনিয়াছেন। ভাবিয়া 
সেই রজ্জ, ঘার) দুঢ়রূপে কটিদেশ বদ্ধ করিলাম । কিন্তু কে আমাকে 
উপরে উঠাইল,রাত্রিকালীন অন্ধকার প্রযুক্ত জানিতে পারিলাম ন|। 
যাহা হউক আমি গৃহানিক্ষাশিত হইলে,সৈই মুর্তি আমাকে সঙ্বোধন 
করিয়া! কহিলেন, “শীয্রে আইন, এখানে বিলম্ব কর। উচিত হইতেছে 
ন11,, আমার শরীরে সামর্থ্যমাত্র ছিল নণ, দীর্ধকারাবানে অঙ্গো- 
পাঙ্গনকল বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তথাপি ভয়ে কষকপ্পনায় 
আমি গিরি হইতে অবতরণ করিলাম । দেখিলাম গিরিনিতঙ্বে 
ছুইটী অশ্ব সজ্জিত রহিয়াছে । ঘুক্তিদাতা তাহার একটীতে আমাকে 
আরোপিত ক্রিয়া স্বয়ৎ অন্যতরে আরোহণ প্রর্বক অগ্রে অস্ত্রে 
চলেতে লামিলেন । কিযুৎক্ষণ গমনের পর আমরা একটী নদী- 
তীরে গিয়! উপনীত হুইলাম। রাঁত্রও প্রভাত হইল, বোধ হয় 
নগর হইতে বারে! ক্রোশ ব্যবধানে শিয়াছিলাম । আমি তখন 
দেখিতে পাইলাম, আমার সেই উদ্ধারকর্তী একজন শক্ত অশ্বা- 
রোহী যুবা। আমাকে দেখিয়। তিনি ক্রোধে অধর দংশন করিতে 
লাগিলেন এবং তরবারি নিক্ষোশিত করিয়া আমার দিকে অশ্ব 
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সঞ্চালন করিলেন? মামি অশ্ব হইতে লক্ষ প্রদাঁনপুর্বক অবতরণ 
করিয়। তদীয় অন্ুগ্রহপ্রতীক্ষায় কহিলাম, “আমি নিরপরাধী, কি 
জন্য আমাকে বধ করিতে সঙ্কপ্পিত হইয়াছেন? কপাময়! আমকে 
কারাযুভ্তর করিয়া এক্ষণে নৈষ্ঠূ্ধ্য প্রদর্শন করিতেছেন কেন ?» 
প্রতিবাদ হইল, “সত্য বল কে তুমি ৭” আমি কহিলাম, “আমি 
পথিক,অপ্রতীক্ষাত বিপদে বিড়স্বিত হুইয়াছিলাম, আপনার প্রসারে 
প্রাণদান পাইয়াছি।” তন্ডিন্ন ,চিভ্ততোধিনী আরে অনেক 
কথা বলিলাম । ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার করিয়! দিলেন । 
তিনি অসি কোধবদ্ধা করিয়া! কহিলেন, “ভাল, এঁশিকী ইচ্ছ্‌! 
ব্যাহত হইবার নহে । চল আমি তোমাকে মাজজনা ও প্রাণদান 
করিলাম । শীঘ্র অশ্বারোহণ কর, বিলম্ব করিও না 1১, 

এই কথার পরে আমর উভয়েই অশ্বচালনা করিলাম এবং 
বিদ্রত অগ্রনর হইতে লাখিলাম। আমার যত্পরোনাস্তি ক্লেশ- 
বোধ হুইতে লাগিল, তথাপি গমনে বিরত হইলাম ন! ॥ বেল! 
তিনটার সময়ে আমর একটা দ্বীপে উপনীত হুইলাম। যুবা তখন 
অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া! আমাকে অবতারিত করিলেন ; ঘোটক- 
বয় কবিক-যুক্ত হুইয়৷ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাখিল। খুব অস্থ 
শক্াদ্দি উন্মোচনপুর্ববক উপবিষ্ট হইয়া আমাকে সম্বোধন করত 
কহিলেন, “মন্দভাগ্য ! এক্ষণে তোমার বিবরণ কীর্তন করিয়! 
আমাকে পরিচয় প্রদান কর, আমি ভীহার নিকটে আমার নাম 
ধাম ও যে কিছু ঘটনা ঘটিয়াছিল, সমস্ত আন্ুপুর্বিবিক বিবগ্িত 
করিলাম । তিনি আমার ছূর্ধটনার বিবরণ শ্রবণ করিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন, পরে আমাব প্রতি নেত্রপাঁত করিয়। কহিলেন, 
“যুবক এক্ষণে আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর )১--আমি জেয়ারবাঁদ্‌ 
রাজ্যের (ব্রহ্মদেশের ) রাজকন্যা । আর সলোমনের কারামধ্যে যে 
যুব অবরুদ্ধ আছেন) তাহার নাম বছরমন্দ। তিনি প্রধানামাত্যের 
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বংশধর । একদা রাঁজ। অন্তু মতি করিলেন, রাজ্যের সমস্ত সামন্ত 
ও কুমারদিগকে অন্তঃপুরমৎলগ্ন প্রান্তরে সমবেত হইয়া চাউগান 
( অশ্বারোছণে বর্ষাদ্বার" বর্তূলক্রীড়া ) ও কার্নখ্ম কক্রীড়া৷ প্রদর্শন 
করিতে হুইবেক । কেননণ সেই মুন্তুকেদার মধ্যে বাঁণক্ষেপণে কাহার 
কেমন ল্ুহুস্তত" শ অশ্বারোহণে পট্ুতা জন্মিয়াছে, এককালে জান! 
যাইতে পারে । আমি মহাারাজ্বীর (আমার গর্ভধারিণীর ) পার্থ 
উচ্চতম একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া সেই প্রমোদকর প্রদ- 
শন দর্শন করিতে লাঁগিলাম, কিন্কর ও কঞ্চ,কীগণ চারিদিকে দণ্ডায়- 
মাম রভিল। সমবেত ক্রীড়নকথণের মধ্যে মন্্রিতনয়ের শারীর 
লৌষ্ঠব উজ্ভ্বলরূপে দেদীপ্যমান হুইতেছিল 1 তিনি অতি চতুরতা- 
সহকারে হয়চালনা ও শরক্ষেপকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। 
তাহার মুর্ভিখানি আমার চক্ষে অগ্নতবর্ষণ করিতে লাগিল, হৃদয় 
অতর্কিতভাঁবে তীহাঁর পক্ষপাতী হইয়া উঠিল । কিন্তু আমি এবিষয় 
কাহারো নিকটে প্রচার করিলাম না, অন্তরে অন্তরে পোষণ 
করিতে লাঁখিলাম। অবশেষে মনঃ যখন নিতান্ত চঞ্চল হুইয়? উঠিল, 
তখন আর থাকিতে না পারিয়। সখীর নিকটে ব্যক্ত করিলাম 
এবং অভীষ্ট বিষয়ে সাহাষ্যহেতু তাঁহাকে বন্থবিধ পুরক্কার প্রদান 
করিলাম। সে কৌশল করিয়া গোপনে যুবাকে আনিয়া দিল। 
যুবক 'আঁমাঁকে ভাল বামিলেন। আমর! দুইজনে পরম সুখে 
প্রণয়প্রলঙ্গে কালযাপন করিতে লাগিলাম । একদ] নিশীথ সময়ে 
যুব? সশস্ত্র হইয়া আমার থুঁহে আমিতেছিলেন, সহসা এ্রতীহারি- 
গণ দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধুত করিয়া রাঁজসনঘ্নিধানে লইয়া! 
গেল । রাজা! তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ভা দিলেন | কিন্তু রাজপুরুষগণশ 
অন্ুুনয়বিনয় করিয়। তাহার জন্য মার্ভান! প্রার্থনা করাতে তিনি 
সলোমনের কুপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। যুবার পরমবন্ধু আর 
একটা যুবারও মেই দশ। হইল । কারণ যে দিন যুবা ধূত হয়েন, 
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তিনিও হার সঙ্গে ছিলেন । তিন বৎসর হুইল, উভয়ে এইরূপে 
কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। কিন্তুকি অভিগ্রায়ে তাহার! রাজবাটা- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়াছিলেন, এ পর্যন্ত কেহ অবধাঁরণ করিতে পারে 
নাই | ঈশ্বর আমাঁকে সেই কলঙ্কের হস্ত হইতে রক্ষা! করিয়াছেন। 
আমি মেই করুণাময়ের কপার প্রুতিক্রিয়ার্থ বন্দীদ্বয়কে খাদ্য ও 
পানীয় প্রদানে সন্কপ্প করিলাম । আমসেধবাসর হইতে আমি 
প্রতি অফ্টম দিনে বন্দীনিবামে থিয়া। একবারে অফষ্টাহের মত 
খাদ্যাদি দিয়া আমি । গতরাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিলাম, যেন কে 
বলিল, “তুমি শীত্্র গাত্রোথ্খান করিয়া! অশ্ব, পরিচ্ছদ, রজ্জ নির্মিত 
মোপান ও পাথেয় গ্রহণ পুর$মর বন্দীবাসে গমন করিয়া মেই 
হতভাগ্যদিগকে হুক করিয়া দাও 1” আমি এই ম্বপ্ন দর্শনে চম- 
কিত হুইয়! শ্যাত্যাগ করিলাম এবং অতীব আহলাদমহকারে 
হুইটা ঘোটক, মণিকাঁঞ্চন পুর্ণ একটী পাত্র ও বেশভুষাদি লইয়1 
গৃহাতিদুখে প্রস্থান করিলাম ও কারাবাসিদিগ্কে উত্তোলন করি- 
বার জন্য রজ্জু সোপান লম্বিত করিয়! দিলাম । কিন্তু আমার মেই 
উপায়ে তুমিই সৌভাগ্যক্রমে অবরোধবান হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিয়াছ ! আমার এই কার্য কেহই জানিতে পারে নাই । বোধ 
কর, দেবদূত তোমাকেই উদ্ধার করিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়া 
থাঁকিবেন। আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, নতুবা এরূপ অঘটন ঘটন! 
হুইবে কেন? বিধি যাহার প্রতি বাম, তাহার আর উপায় নাই! 
রমণী এইরূপে নিজ জীৰনী বিরুত করিয়া কিব্ধিৎ নিদ্ধপন্ধ 
মাংস ও কয়েকখণ্ড রুটা বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ধাহির করিলেন । পরে 
৫কটী পাত্রে শর্করার পানীয় প্রস্তুত করিয়া! তাহাতে কিঞ্চিৎ 
শৈত্যগুণোপেত সাঁমস্রী মিশ্রিত করত পাত্রটী আমার হস্তে 
দিলেন । আমি অগ্্রে তাহ! পান করিয়া! পরে মাংসাদি উপযোগ 
করিলাম । কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আষার কেশনখ সংস্কার করিয়া 
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দিয়া চীরবাঁল পরিধাঁন করাঁইলেন ; পরে আন করাইয়া আনীত 
নববানে বেশ বিন্যাস করিয়া! দিলেন । আমি তাছাতে হুতন কান্তি 
ধারণ করিলাম এবং তাঁহার কুশলকামনায় পশ্চিমাস্য ছইয় উপাঁসন। 
করিতে লাঁখিলাম । বামনয়না আমার কাধ্য দেখিয়! উপাসনান্তে 
জিজ্ঞালিলেন, “তুমি কি করিত্লেছিলে ৭” আমি,কহিলাম+“ষে সর্ব্ব- 
শক্তিমান অদ্বিতীয় অখিলেশ্বর ভবাদৃশী বরবর্ণিনীর হৃদয়ে করুণ! 
সঞ্চার করিয়। আমাকে কারাঁযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিলেন, আমি 
তাহারই ধ্যানধারণ] ও তীহারই নিকটে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করিতেছিলাম 1” রমণী প্রতিবাদ করিলেন, “তুমি কি যবন ?% 
আমি ঈশ্বরের নামে।চ্চারণ করিয়া কহিলাম, “হা আমি মুসলমান ।” 
ব্রমণী কহিলেন, “তোমার লাঞুক্তি আএবণে আমার ছদয় আনন্দে 
আপ্লত হইয়াছে । অতঞেব আমাকেও নেই ভ্তববন্দনাদি শিখাইয়। 
দাও ৮ আমি ভীাহাঁর এরই সাধুপ্রস্তাবে উল্লমিত হুইয়। মহাম্মদীয় 
স্তোত্রপাঠ করিতে 'লাশিলাম ১ তিনিও সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্থকরণ 
করিতে লাগিলেন । অতঃপর আমর1 অশ্বারূঢ় হুইয়। প্রস্থান করি- 
লাম। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হুইল । তখন উভয়ে একস্থানে উপ- 
বিষ্ট হইয়া ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতে লাঁখিলাম। রমণী 
অআবহিতচিত্তে সানন্দ হৃদয়ে ধশ্মকথা শুনিতে লাখিলেন। 

ইতি দশম পরিচ্ছেদ । | 


শিউর ভেজে লতা 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


সা সপার পো ন৫-+---দ 


এইরূপে ক্রমাগত ছুইমাঁস ভ্রণের পর আমরা স্বর্ণদ্বীপ 
( সিংহলদ্বীপ ) ও জেয়ারবাঁদ (ব্র্মদেশ)-_লীমার মধ্যবীঁ বুজন1- 
কীর্ণ একটী জনপদে আনিয়া উপনীত হইলাম | স্থাঁনী কনষ্টান্টি- 
নোপলের দ্বিতীয় অংক্করণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথাকার 
জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। রাজা অত্যন্ত প্রজাবৎসল ও ন্যাঁয়- 
পরতায় সাইরসের সমকক্ষ । আমরা নাগরিক দৃশ্যে আকুষট 
হইর1 তথায় বাঁজ্জন্য একটী বানী ক্রয় করিলাম । পরে কির়দিন 
মধ্যে অধ্চঃক্লেশ অপথত হইলে আমি আবশ্যক সামঞীসস্তার আহরণ 
করিয়| যাবনিক বীত্যন্থসীরে রমণীর পাণিগ্রছণপুর্বক একত্রে বাস 
করিতে লাগিলাম। ক্রমে তিনবৎমরকালমধ্যে আপামর সকলেরই 
সহিত আমার আলাপপপ্লিচয় হইল 7; আমি সর্বত্র নিজ প্রতিপত্তি 
স্থাপন করিয়া বিপুল বাণিজ্যের অবতারণাঁক্রমে তত্রত্য পন্যজীবি- 
দিগকে খর্ব করিলাম । একদিন আষি প্রধানমক্সরির সহিত সাক্ষাঁৎ 
করিবার জন্য বহির্গত হইয়া প্রান্তরমধ্যে ঘোরতর“জনতা দ্ুফে জ নৈক- 
দর্শককে জিজ্ঞালিয়া জানিলাম, চৌর্য, ব্যভিচার ও হত্যাপরাধে 
হুই ব্যক্তির প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড হইবেক। শুনিরা আমি নিজের 
বিষয় স্মরণ করিয়া আন্দোলন করিতে লাঁগিলামঃ “একদিন আমা- 
কেও শুলদণ্ডের আয়ত্ত হইতে হইয়াছিল ; তাহ! হইতে কেবল ঈশ্বরই 
আমাকে রক্ষ1! করিয়াছেন । ইহার। কে, কিনিমিত্ত এরূপ বিড়স্বিভ 
হইয়াছে ? ইহাদের মুলে কি কোন কারণ আছে? ন1! আমি যেমন 
অপবাদগ্রস্ত হুইয়াছিলাম, ইহারাঁও লেইরূপ অনৃতধাদে বিপন্ন 
হইয়াছে ?" আমি মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করির। জনতা ভেদ 
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করত নির্দিষ্ট স্থানে শিয়। দেখি, অপরাধিণ্য় আমারই সোদর। 
তাহাদের করদ্য় পশ্চদ্িকে বদ্ধ এবং মস্তক ও পদদ্বয় 
বিবিক্ত। সেই শোচনীয় দশা দর্শনে আমার শোণিত সৌভ্রাত্র- 
তাপে উচ্চলিত ও অন্ত্রনকল আলোড়িত হইতে লাগিল । আমি 
রক্ষীদিগকে কিঞ্চিৎ সুবর্ণ দিয়া অনুনয় বিনয়পুর্বক যুহুর্তমাত্র 
অপেক্ষা করিতে কহিয়। দ্রেতবেগে রাজপ্রতিনিধির নিকেতনা- 
ভিমুখে প্রস্থান করিলাম এবৎ তথায় উপনীত হুইয়। বহুমুল্য একটী 
পদ্বরাগমণি তীহাকে উপহার দিয়? ভ্রাতৃগণের জন্য মানা 
প্রার্থন! করিলাম। তিনি কহিলেন, “এক ব্যক্তি ইহাদের বিরুদ্ধে 
জভিযোগ করিয়] সর্বতোঁভাবে দো প্রতিপাদন করিয়াছে ।তাহাতে 
আবার রাজার অনুমতি ; সুতরাৎ আমি এক্ষণে কিছুই করিতে 
পারি ন1 1৮ কিন্তু পরিশেষে আমার নির্বন্ধাতিশয়ত। দর্শনে অনারত্ত 
হুইয়। তিনি অভিষোক্তাকে আহ্বান করিলেন এবৎ তাছাকে পঞ্চ 
নহত্র ,রীপ্য প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া অভিযোগপত্রী গ্রতি গ্রহ 
করিতে অন্থরোধ করিলেন । অভিযোক্তু। সম্মত হইলে আমি।উাহাকে 
প্রতিশ্রুত অর্থ দিলাম ও পুনরায় তিনি অভিযোগ করিতে না 
পরেন, এজন্য সেই লেখ্যখানি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করি- 
লাম। পরে অবরজদ্ধয়কে সেই বিষম অত্যাঁপাত হইতে যুক্ত করিয়। 
দিলাম। হছে প্ররুতিপীলক ! (রাজ! আ'জাদবক্ত ) ইহীরা উপ- 
স্থিত আছেন, আমার কথা সত্য কি মিথ্যা, জিজ্ঞাসা করুন। 
(ভ্রাভূদ্য় লজ্জায় অধোবদন হুইয়। নীরবে রহিল ।) 

পরে আমি তীহাদিগকে গৃছে লইয়া সান ও নুতন পরিচ্ছদ 
ধারণকরাইয়া! দেওয়ানখানাঁয় স্থান দান করিলাম, কিন্তু স্ত্রীকে 
দেখাইলাম না । আমি স্বয়ং তীহাদের আছারাদির আয়োজন ও 
অন্যান্য কার্য সমাধা করিতে লাগিলাম। পরে তীাছাদের নিদ্রো- 
কর্ষণ হইলে নিজ থুহে গমন করিতাম। এইরূপে তিনবৎসর 


২১৬৬ বাশবাহাার। 


অতিবাহিত হুইয়। গেল । সেই দীর্ধকাঁলমধ্যে ত্ীঁছাঁদের চরিত্র-গত 
এমন কোন দোষ দেখা গেল না যে, তাহাতে অসস্তোষ জন্মিতে 
পারে। আমি স্থানীভ্তরে গমন করিলে ভ্রাহারই বাটীতে থাকিতেন। 
একদ1] মধ্যমভ্রাতা দেওয়ানখানায় শয়ান ছিলেন। আমার আী 
তাহা জানিতে ন। পারিয় সানান্তে'বানপরিবর্তন জন্য তথায় গমন 
করিয়। তাহার দৃ্টিপথবর্তিনী হইলেন। লোদর তাহাকে দেখিয়াই 
কাঁষাতুর ইয়া আমার নিধনজন্য জ্যেক্টের সহিত পরামর্শ করি- 
লেন। আমি এই হুষ্ট সঙ্কণ্পের বিবরণ কিছুই অবধারণ করিতে 
পারিলাঁম না। বরৎ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয় সব্ধদই বলিতাঁম, 
“এক্ষণে ভ্রাতৃগণের মনে ভিতিক্ষা-সঞ্চার হুইয়াছে, তাছাতেই 
তাহাদের কাধ্যে কোন অনাধ্যভাঁব এবৎ চরিত্রে কোনরূপ দোষের 
অন্তিত্ব প্রকাশ পায় না” 

একদিন মধ্যাহ্ৃকাঁলে সকলে মিলিয়। আঁহাঁর করিতেছি, জ্যেষ্ঠ 
সহোদর রোদন করিতে করিতে স্বদেশের প্রসঙ্গ করিয়। ইরাঁণের 
(পারন্য দেশের ) ভোগবিলাস ও আমষোদপ্রমোদের বিষয় 
কীর্তন করিতে লানিলেন। এই আক্ষেপৌক্তি শুনিয়া মধ্যমও 
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লরবগিলেন ৷ তাহাতে আমি বলিলাম, 
“আপনাদের যদি স্বদেশপ্রতিগমনে ইচ্ছ। হইয়। থাকে, তবে যান। 
আমিও আপনাদের ইচ্ছার বহিভূ্ত নি । আমারও দেশদর্শনে 
্প্‌হ] জন্মিয়াছে। যদি সম্মত হয়েন, আমিও আপনাদের সমভি- 
ব্যাহারী হুই।' এই কথা বলিয়া! আমি নিজ মন্তব্য ও আমার 
প্রতি সোদরগণের স্মেছের বিষয় স্ত্রীর নিকটে শিয়] বর্ণন করিলাম । 
বুদ্ধিমতী আমার কথায় প্রতিবাদ করিয়া! কহিলেন, তুমি সকলই 
জান | ইছাঁর। বোধ হয় আবার তোমাকে প্রবঞ্চনা করিবার মন্ত্রণা 
করিয়াছে । ইহার! তোমার চিরশাক্র । তথাপি তৃমি ইহাদের প্রতি 
আন্ছা স্থাপন করিতে চাও । তুমি জানিভেছ না ফেঃকাঁলসর্প ভোমার 


বাশাবাছার । ১৬৭ 
বক্ষঃম্থলে পোঁধিভ হইতেছে ৭ অতএব বুৰিয়। কার্ধ্য কর ;"'নষন্য 
কান্য। গতি ।% 

আমি মে কথায় অলম্ুদ্ধি প্রকাশ ন! করিয়। সত্বর গমনের 
আয়োজনকরত প্রান্তরমধ্যে শিবির সংস্থাপন করিলাম। 
আরো অনেক যাত্রী আলিয়খ উপস্থিত হুইল এবং আমাকেই 
সর্বোপরি নেতৃত্ব প্রদ্দান করিল। পরে শুভক্ষণ দেখিয়। লকলে 
বাত্রা করিলাম । পথিমধ্যে আমি অর্বতোভাবে ভ্রাতৃগণের 
আজ্ঞাপালন ও চিস্ুবিনোদন করিতে লাঁগখিলাম, অথচ নিজেও 
সতর্ক থাকিলাম। একদিন আমর একটী পান্থনিবাসে উপস্থিত 
ছুইলে মধ্যম আমাকে সপ্বোধন করিয়া কহিলেন, এখান হইতে 
কিঞ্চিদধিক একক্রোশ দূরে সল্সাবীল (ন্বর্থ-নির্বর ) সদৃশ একটী 
উৎদ আছে । নেই উৎসের চতুর্দিকে বহুদূরব্যাপী প্রান্তর । 
প্রাস্তরমধ্যে স্থলজ তামরস, মল্লিকা মালতীত্যাদি বিবিধ কুম্থম 
অপধ্যাপ্ত উৎপন্ন হুইয়া থাকে । ফলতঃ স্থানী গ্রীতিপ্রদ ও 
দর্শনৌপযোগী । আমি যদি স্বেচ্ছানুগ হুইতাঁম, তাছ! হইলে কল্যই 
তথায় গমন করিয়া সেই অভিরাম দৃশ্যে হৃদয়রঞ্জন ও শ্রমাবসাদ 
দূর করিতাঁম।” আমি কহিলাম, “আপনি প্রভু; আপনার যদি 
ইচ্ছা হুইয়! থাকে, কল্যই আমর] সেই স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিব 
এবং অভিমত প্রদেশে গমনকরত তথাঁকার শোভা সন্দর্শনে 
আমোদিত হইব” তিনি বলিলেন, “ইহাপেক্ষ! সুখকর আর কি 
হইতে পারে ৭” এই কথা শুনিয়! আমি অনুযাত্রদিকে কছিলাম 
যে, পরদিন সকলকে কোন নির্দিষস্থানে বিশ্রাম করিতে হইবেক। 
পরে পরিচারকদিগকে বলিলাম, “কল্য পরাতে যেন নানাপ্রকার 
খাদ্যসামত্্রী প্রস্তুত থাকে, আমর ভোজন করিয়া! কোন প্রমোদ- 
কর কাধ্যে গমন করিব 1৮ 


রাত্রি প্রভাত হইলে ভ্রাতৃযুগল বেশপরিবর্তন করিয়া সশস্ত্র 


১৬৮ বাগবাছার। 

হইলেন এবং প্রাহ্ছিক শৈত্যের অস্তিত্ব বিলোপ না! হইতে হইতে 
নির্দিউ স্থানে গমন করিয়া! তথাকার সৌষ্ঠৰ বিলৌকনজন্য 
আমাকে তৎপর হইতে অনুরোধ করিলেন। আমি ভূত্যদিশকে 
অশ্ব প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলাম । কিন্তু তাহাতে তাহারা 
কহিলেন, এপদত্রজে আমরা যেমন দর্শনসখ উপভোগ করিতে 
পারিব, অশ্বপৃষ্ঠে নেরূপ হুইবে না। অতএব অশ্বপালদিগকে 
আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাহৎু অশ্ব আনয়ন করিতে বলিয়া দাও ।”? 
এই ছুই দাস (পিগুররক্ষক দাসদ্বয়) কুইলীন (পারস্যদেশীয় 
ধূমপানযন্ত্ব) ও কাকিপাত্র লইয়া আমাদের সমভিব্যাহারী হইল । 
আমরা শরচালন! করিতে করিতে মনের আনন্দে গপথবহন করিতে 
ল্াগিলাম। শিবির হইতে কিয়দ্দুর গ্রমন করিয়াই ভ্রাতৃগ্রণ সমভি- 
ব্যাহারী জনৈক অনুচরকে কোন প্রয়োজনের ভান করিয়া এক 
দিকে প্রেরণ করিলেন । পরে আরো কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া 
অপরটীকেও তাহার অন্বেষণজন্য পাঠাইয়। দিলেন । আমি ভাগ্য- 
বৈগুণ্যে বিড়স্বিত হুইরা নীরবে রহিলাম, বাউনিম্পন্তি করিতে 
পারিলাম নাকে যেন আমার ওষ্ঠাধর ছুইটী রুদ্ধ করিয়া দিল। 
অবরজগণ গণ্পপ্রসঙ্গে আমার চিত্তকে অনন্যাসক্ত করিয়। যথেচ্ছ 
আচরণ করিতে লাগিলেন । এই কুক্ুরটী ( সমীপবন্তী কুকুরের 
প্রতি অঙ্গলি নঙ্কেত করিয়া) কেবল আমার সঙ্গে রহিল। অতঃ- 
পর আমর ক্রমশঃ অগ্রনর হুইতে হইতে কণ্টকবনাকীর্ণ একটী 
অটবী মধ্যে উপনীত হুইলাঁম, কুত্রীপি নির্ঝর ও কুসুমের গন্ধ 
পাইলাম না। এই সময়ে গ্রআ্াবের চেষ্টা হওয়াতে আমি উপবিষ্ট 
হইলে সহম।। অসিফলক চমকিত হুইল । পরক্ষণেই মধ্যম 
সোদর তরবারির আঘাতে আমার ব্রঙ্মতাঁলু ভেদ করিয়া ফেলিলেম। 
এই ঘটনায় চমকিত হইয়া আমি কছিলাম, “নিষ্ঠুর ! আমাকে হত্যা 
করিলে ?” কিন্তু এই বাক্য স্ফরিত হইতে না হইতে জ্যেষ্ঠ জাত 


বাগবাহার। ১৬৯ 
আঁমাঁর জক্রদেশে ভীষণ মুক্ট্যাঘাত করিলেন । ছুইটী আঘাতই 
এরূপ গুরুতর ঘষে, আমি রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িয়। গেলাম । সেই 
সময়ে নেই পামরদ্যয় আমাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়! সর্বাজ রক্তাক্ত 
করিলেন কুদ্কুরটী আমাকে তদবস্থাপন্্র দেখিয়! তাহাদিগের 
পশ্চাদ্ধাবন করিল ॥ কিন্তু তাহারা তাহাকেণ আহত করিলেন । 
পরে নিজ নিজ গাত্র অনিদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়। যুক্তপদে অন1- 
বৃতমস্তকে মকলকে গিয়! কহিলেন, £কাঁন্তার মধ্যে দন্যু আসিয়া 
ভ্রাতাকে নিধন ও আমাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে । অতএব 
বণিকগণ ! সত্বর প্রস্থান কর; কিজাঁনি, যদি এখানে আনিয় 
পুড়ে তাহা! হইলে সকলকেই সর্বস্বান্ত হইতে হুইবেক 1” সার্থ- 
বাহেরা দলুযুর নাম শরবণে ভীত ও উদ্দি্ব হইয়া সত্বর প্রস্থান 
করিল। আমার সহধর্মিনী সহোদরদিগের গুণ, আচরণ ও বিশ্বাম- 
ঘাতিতাঁর বিষয় ইতঃপূর্তেই অবগত ছিলেন 2 এক্ষণে সেই শক্র- 
গণের প্রমুখাহ তথাবিধ অভ্যাপাতবার্তা শ্রবণে আত্মঘাতিণী 
হুইয়) স্বর্গে গমন করিলেন ।» 

( এইখানে রাজা আজাদ্বন্ত সন্যাসিদিগকে সঙ্বোধন করিয়া 
কহিলেন ) হে তপোব্রতগণ! মেই কুন্ুরভক্ত বণিক এই 
পর্যন্ত নিজ ছুস্থ জীবনী কীর্তন করিলে নয়নদ্ধয় আমার অভ্ঞাত- 
সারে অনর্গল অশ্রু বিনজ্জীন করিতে লাখিল | তিনি আমাকে 
বিলপমান দর্শন করিয়া! কহিলেন, হে “্ধরণীশ্বর । যদি অশন্মতা 
প্রকাশ ন1! পাইত, তাহা হইলে সর্ব শরীর অনারুত করিয়া মহা- 
রাজের অক্ষিগোচর করিতাম 1৮ এই বলিয়া বক্ষ্যমাণ বসন্তের 
ষাথার্থয প্রতিপাদনজন্য বস্মের উদীচ্য ভাগ ছিন্ন কিয়া বক্ষঃস্থল 
অনারুত করিয়া দিলেন। ফলতঃ তাহাতে এমন স্থান ছিল না বে, 
অন্কুলিচতুক্টয় সমাবিষ হুইতে পারে। পরে তিনি মস্তক হইতে 
শিরক্সাণ অপসারিত করিলে দেখা গেলঃ তন্মধ্যে এরূপ একটী 


১৭৩ বাগবাঁছার । 
দাহবর হুইয়াঁছে যে? তন্মধ্যে একটী সমগ্র দাড়িহ্বের স্থান সংকুলান 
হইতে পারে । উপস্থিত রাঁজপুক্ুষণণ সেই হৃদয়স্তত্ভন দৃশ্য 
বিলোঁকনে অসমর্থ হুইয়! চক্ষু যুদিত করিয়া রহিলেন। অতঃপর 
খাজ। পুনরায় বলিতে আরস্ত করিলেন ৭-- 

হে দেবান্ুগৃহীত রাঁজকুলতিলক'! ভ্রাতৃদ্বয় নমীহিত সিদ্ধ হুই- 
য়াছে ভাবিয়া যখন প্রস্থান করিলেন, এই কুক্ুরটা এক প্রান্তে ও 
আমি এক প্রান্তে আহত হইয়া পতিত রহিলাম ; আমার শরীর 
হইতে এরূপ রক্তআঁব হইতে লাগিল যে, অন্ুমাত্রও শক্তি ও জ্ঞান 
রছিল না; অথচ কেন যে জীবন গেল না, বলিতে পারি না। সে 
যাহ। হউক, আমি যেস্থানে শয়ান ছিলাম, তাহ স্বর্ণ-দ্বীপের 
( পিংহলদ্বীপের ) উপকণ্ঠবন্তী | নেই স্থানের সানিধ্যে বহুজনাকীর্ণ 
একটা জনপদ ও তম্মধ্যে প্রকাণ্ড দেব মন্দির আছে । রাজ্যাধি- 
পতির পরম সুন্দরী একটা ছুহিতা মাত্র । বহুসংখ্যক রাঁজন্য ও 
নৃপকুমার সেই বরবর্ণিনীর প্রণয়ার্থী হইয়া! ছিলেন। সেই দেশের 
রমণীদিগকে অবরোধমধ্যে বাস করিতে হয় ন1। তন্নিবন্ধন রাজ- 
বাল। সঙ্গিনিগণ সমভিব্যাহারে সমস্ত দিন অশ্বারোহুণে ভ্রমণ করিয়! 
বেড়ীইতেন। যে দিনের ঘটন। বিরৃত হইতেছে, রাজকুমারী সেই 
দিন কতিপয় সহ্চরী সঙ্গে অশ্বারূড হইয়া! আমার নিকট দিয়। সন্ি- 
হিত আরামমধ্যে প্রবিষ্ট হুইলেন। সঙ্জিনীদিগের মধ্যে জনৈক 
আমার কাতরোক্তি শ্রবণে নিকটে আগমন করিল কিন্তু আমাকে 
রক্তাক্ত দেখিয়। রাঁজনন্দিনীর পুরোবর্তিনী হইয়! কহিল, “এ স্থানে 
একজন পুরুষ ও একটা কুকুর রুধিরাপ্ন ত হুইয়। পতিত রহিয়াছে ।১ 
তিনি এই কথা শুনিবামাত্র নিকটে আগমন করিলেন এবং আমাকে 
তদবস্থাপন্ন দর্শনে হুঃখিত হুইয়া কহিলেন, “দেখ, জীবিত আছে 
কিন। %” ছুই তিন জন সঙ্গিনী অমনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া 
আমাকে পরীক্ষা! করত কছিল, “এখনও নিশ্বাম বছিতেছে |» রাঁজ- 
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বাল! কহিলেন, “ইছাদিগকে গালিচায় শায়িত করিয়। উদ্যাঁনমধ্যে 
লইয়া! চল।», তাঁহার! তথাবৎ করিল। পরে রাঁজবৈদ্য আহৃভ 
হুইলে রাজকুমারী তাকে পাঁরিতোঁধিকের অঙ্গীকার করিয়! 
কছিলেন, “এই ছুইটা জীবের আরোগ্যবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী 
হইবেন 1” অস্ত্রচিকিৎমক আত্মার লব্বা্জ ধৌত করিয়! ক্ষতগুলি 
পরিষ্কৃত করিলেন, পরে তত্তাঁবৎ শীবন করিয়। প্রলেপ ও অরিষ্টার্দি 
দিয়া আমার কণ্চে কিঞ্চিৎ বেদযুক্ষের সরব ঢালিয়] দিলেন ॥ 
এইরূপে তিনি * আমার চিকিৎসা ও রাজকন্যা! স্বয়ৎ 
আমার পরিচর্যা করিতে লাঁখিলেন। তিনি সমস্ত দিন 
আমার মস্তকপাঁর্থ্ে উপবিষ্ট থাকিয়া দিবারাত্রির মধ্যে উত্ত 
পানীয় আমাকে তিন চারিবার পান করাইতেন । ক্রমে আমার 
কিঞ্চিৎ সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হইলে তিনি নিতান্ত আর্তভাঁবে কহিলেন, 
“কোন্‌ পিশিতাশী পামর তোমার প্রতি এরূপ নিষ্টরাঁচরণ করি- 
য়াছেঃ সেকি দেবমুর্ভিকে ভয় করে না?” যাহা হউক 
বেদযুস্ষের সরবত ও মাঁজুনসেবন করিয়] দশদিন পরে আমি চক্ষুরু- 
স্টীলন করিয়! দেখি, সেই রূপরাঁশিরমণী রূপবতীসঙ্গিনীনহ আমার 
শিরোদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন | দেখিয়াই আমার বাড নিম্পতি 
করিতে ইচ্ছা! হুইল, কিন্তু শক্তিঅভাঁবে পারিলাম না, কেবল দীর্ঘ 
নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাখিলাম। রাজবাল। ম্বুভাবে বলিতে 
লাগিলেন, “পারনিক ! স্থির হও, ছুঃংখ করিও নাঃ যদিও কোন্‌ 
রত্না তোমার প্রতি এরূপ আচরণ করিয়'ছে, তথাপি যখন 
দেবতা আমাকে তোগার প্রতি অনুকুল করিয়াছেন, তুমি নিশ্চিৎ 
আরোগ্যলাভ করিবে ।৮ আমি সেই অদ্বিতীয় তুলনাশুন্য অর্ধে- 
শ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি, যে, বস্ততঃ আমি নিজের 
অবস্থা, ভাবিয়া হুঃখিত হই নাই। প্রত্যুত রূপসীর রূপে এরূপ 
মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে? ক্ষণমাত্রে আমার, চেতনালোপ হুইল। 
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দেখিয়৷ রাজকুমারী তাহার কমনীয় করপল্লবে আমার মুখে গুলাব 
নিঞ্চন করতে লাখিলেন। বিৎশতি দিনের মধ্যে ক্ষত সকল 
প্রিয়া আনিল। তখন আর রাঁজবালা সর্ববদ নিকটে থাকিতেন না ? 
সকলে নুষুপ্ত হইলে বাত্রিযোগে আগমন করিয়া আমাকে আহার 
করাইয়া যাইতেন। এইরূপে তিনি নিত্য নিয়মিতরূপে গতীয়াঁত 
করিতে লাগিলেন । 

চল্লিশ দিন পরে আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হুইয়া আরোগ্য- 
আন করিলাম । রাজকুমারী তাহাতে পরমাহ্লাদিত হুইয়! ভিষককে 
বিশেষরূপে পররস্কৃত এবং আমাকে উতৎকষ্ট পরিচ্ছদ প্রদান কব- 
লেন। ভ্রাহার যত্তবায়াসে ও এঁশিকী অন্ুকম্পায় আমি সম্পূর্ণ: 
বাপে, স্বাস্থ বল ও পুষ্ট হুইয় উঠিপাম | কুক্কুরটীও আরোগ্যলাভ 
করিল। ব্রাজনন্দিনী আমাকে প্রতিদিন স্থরাপান করাইতেন, 
আমার কথ শুনিলে অতিশয় আনন্দিত হুইতেন। আমিও 
নানাবিষয়িণী উপকথা অব্তাঁরণাক্রমে তাহার মনোরগুন 
করিতাম। একদ1 তিনি আমাকে নিজ ইতিরত্ত বর্ণন ও আম।র 
পরিচয় ও গত ছুর্ঘটনার বিষয় কীর্তন করিতে কহিলে আমি আদ্যো- 
পান্ত সমস্ত বিবৃত করিলাম? শুনিয্রা তিনি রোদন করিতে লাঁখি- 
লেন 2 কহিলেন “আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এপ্রকার আচরণ 
করিব যে, ভূতপুর্ব বিড়স্বনাজাল এককালে তোমার স্মৃতি হইতে 
অপবাহিত হইয়! যাইবে ।” আমি উত্তর দিলাম, “ভগবান আপ- 
নাকে দীর্ঘায়ু করুন । আপনি আমাকে পুনজাঁবন দান করিয়াছেন, 
এক্ষণে আমি সর্বতোভাবে আপনারই ঃ ঈশ্বর করুনঃআমার প্রতি 
আপনর প্রসন্রতা ও সন্সেহ যেন এইরূপই থাকে ।” বিস্তারে 
প্রয়োজন নাই, নৃপাঁলনন্দিনী কোন কোন দিন সমস্ত রাত্রিই 
আমার নিকটে বলিয়া থাকিতেন। কখন কখন ধাঁত্রী তাহার সঙ্গে 
আনিত এবং আমার গণ্প শুনিয়। নানারূপ উপকথা কছিত। থে 
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দিন রাঁজবাঁল। চলিয়1 যাঁইতেন এবং আঁমি একাকী থাকিতাঁম, 
আমি হস্তঘুখাদি প্রক্ষালন করিয়া! গোপনে একান্তে আলীন 
হুইয়া উপাসনা করিতাঁম । একদা তিনি পিতৃনকাঁশে গমন করিলে 
আমি সম্পূর্ণ্পে নিশ্চিন্ত হইয়া করবক্তাঁদি ধৌত করিয়া! নমাজ 
(ভজনা) করিতেছি, সহুন1 তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ ইইয়' সমভি- 
ব্যাহাঁরিণী ধাত্রীকে কছিলেন,এম দেখি,দেখি, পাঁরসীক কি করি- 
তেছে, জাঁগরিত আছেঃ কি নিদ্রা গিয়াছে ৮ এই বলিয়। 
লুক্কায়িত হুইয়! দেখিতে লাগিলেম। কিন্তু আমাকে স্বস্থানে 
দেখিতে ন1 পাইয়া! অতিমাত্র বিস্ময়াবিউ হইলেন, কহিলেন, 
“কি আশ্চর্ধ্য ! লোকটী কোথায় গেল? কাহারও প্রণয়ে পড়ি- 
যাছে নাকি ৭ এইরূপ উদ্ভ্ি করিয়! তিনি গৃহের প্রত্যেক কোণ 
অনুনন্ধান করিতে লাগিলেন ; পরে আমি যে স্থাঁনে বলিয়া 
আরাধনা] করিতেছি, সেই স্থানে আলিয়! উপস্থিত হইলেন ৭ 
ইতঃপুর্বব তিনি কখন যবনকে উপাঁপন। করিতে দেখেন নাই, 
অতএব আমার প্রতি দৃষ্টিঘর্ঘত করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
পরে উপাঁমন| সমাপ্ত হইলে আমি যখন এঁশিক বর প্রত্যাশায় 
বাহুত্তোলন করিয়। দগ্ডব পতিত হইলাম, তিনি অউহাঁদ্য করিয়া 
উঠিলেন, কহিলেন, «এ কি উন্মত্ত হইয়াছে ৭ করিতেছে কি?” 
আমি তীহার নেই হাস্যবর শ্রবণে ভীত হইলাম । তিনি আমার 
পুরোবর্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,“পারনিক !তুমি কি করিতেছিলে ? 
আমি ভয়ে কোন উত্তর দিতে পাঁরিলাম না । তখন ধাত্রী তাহাকে 
সম্বোধন করিয়া কহিল, “আধ্যে! এব্যক্তি যবনঃ লত ও মানত 
নামক আমদের উপান্য দেবতার পরম শাক্রু | ইহারা ঈশ্বরকে না 
দেখিয়াই উপাসনা করে ।” এইকথণ। শুনিয়! রা'জপু্রী ক্ষুব্ধ ও অস- 
নষ্ট হইয়! কহিলেন, “আমি জানিতে পাঁরিনাঁই, এ ব্যক্তি ঘযবন ও 
দেবদেষী | বোঁধ হয়, তজ্জন্যই ইহার উপরে দেবতার কোপ হুইয়া- 
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ছিল। নিজ গৃছে স্থান দাঁন পূর্বক ইহার প্রাণরক্ষা করিয়! আমি 
তাল করিনাই।” এইরূপ বাঙনিম্পত্তি করিয়াই তিনি চলিয়া 
গেলেন । আমি তীহার কথা শুনিয়। আসন্ন বিপদাশঙ্কাঁয় নিতান্ত 
উৎক1%ত ও ভীত হইলাম । নিদ্রা আমাকে ত্যাগ করিয়৷ চলিয়া 
গেল। আমি সমস্তরাঁত্রি কেবল" রোঁদন করিয়াই অতিবাঁছিত 
করিলাম, মুখমণ্ডল অশ্রনীরে সাত হুইল। শঙ্কা উৎকণ্ঠায় 
নয়নজলে তিন দিব! রাত্রি এই ভাবে কাটিয়া গেল, একবারও 
চক্ষু নিমীলিত হুইল না । তৃতীয় দিন রাত্রিযোগে রাজদ্হিতা সুধা- 
পানে উদ্দৃপ্ত হইয়! ধাত্রীমভিব্যাহারে গ্রহমধ্যে দেখ। দিলেনু। 
তাহার মুখে ক্রোধের পুর্ণভাব দেদীপ্যমাঁন, করে ধন্ু€শর । তিনি 
প্রকোন্ঠের উপকণ্বর্তিনী র্ক্ষবাটিকাঁয় থিয়! উপবিষ্ট হইলেন, 
এ্রেবং ধাত্রীর নিকট হইতে একপাত্র মদির1 পান করিয়া কহিলেন, 
“ধাত্রি! দেবদেষ। যবন আমাদিগের উপাস্য দেবতার অবলেপ- 
ভাঁজন হইয়া কি এখনও জীবিত অছে+ না তাছার আয়ুঃশেষ 
হুইয়াছে ? ধাঁত্রী কহিল, “শুভে ! তাহার দেছে কেবল প্রাণমাত্র 
অবশিষ্ট আঁছে।'” রাজপুক্রী বলিলেন, “মে আমার স্মেহ-স্থলেত 
হইয়াছে ; তাহাকে বাহিরে আঁমিতে বল,» আমি তচ্ছবণে 
দ্রুত বহির্গমন করিয়া] দেখি, “তাহার অক্ষি-যুগল ক্রোধে শিখা- 
গিত, গাঁ রক্তবর্ণ। দেখিয়া! ভয়ে আমার হৃদয় শুক্ হুইয়! গেল। 
আমি ক্ৃতীঞ্জলিপুটে তাহাকে অভিবাদন করিয়! সসস্ত্রম নীরবে 
দণ্ডায়মান রহিলাঁম । তিনি আমার প্রতি ভীতিব্যঞ্জক একটী কটাক্ষ- 
পাত করিয়] ধাত্রীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “আমি যদি শরাঘাঁতে 
এই ধর্মমদ্েষ্টার প্রাণবধ করি, তাহ। হইলে ইস্টদেবতা তুষ্ট হইবেন, 
না আমাকে প্রত্যবায় গ্রস্ত হইতে হুইবেক ? ইহাকে স্বভবনে 
আশ্রয়দান ও ইহার পরিচষঠ। করিয়া আমি দেবতার নিকটে 
অপ্রাী হইয়াছি।১১ ধাত্রী প্রতিবাদ করিল, “আপনার দোষ কি? 


বাশবাহাঁর। 5৭. 
ঘআঁপনি যখন ইছাঁকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তখনত জাঁনিতেন না 
যে, এ ব্যক্তি আমাদের দেবশক্র । বরং আপনি ইনার প্রতি যে 
অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য পুরস্কৃত হইবেন এবং ইহাকে 
নিজ ছুক্কতহেতু দণ্ডভাশী হইতে হুইবেক 1১ এই কথায় রাঁজকন্য! 
কহিলেন, “ভাল, ইহাকে বপিতে বল ।% আমি ধাত্রীর সঙ্কেত- 
বাক্যে আসন গ্রহণ করিলে নরেশনন্দিনী আর এক চষক সুরাপান 
করিয়া আমাকে লক্ষ্যকরত ধাত্রীকে কহিলেন, “এই পাপীয়ানকেও 
এক পাত্র মদ্য প্রদান কর ॥ কেন না তাহাতে ইহাকে সহজে হত্য] 
কর] যাইবেক |» ধাত্রী তথাবৎ করিলে আমি অবিচারে মদির। 
প্রান করিয়া হৃপাত্মজাকে নমস্কার করিলাম £ তিনি আমার প্রতি 
একী বঙ্কিম কটাক্ষক্ষেপণ করিলেন ॥ ক্রমে সুরাশক্তি আমাকে 
উদ্বেলিত করিয়া! তুলিলে আমি কবিতা আবৃতি করিতে লাখিলাঁম। 
একটী কবিতা এই 7-- 

কি ফল তিলেক বাচি, কি লাভ তাহা'য়, 

উন্নমিত অসি-লত যাহার মাথায় 1৮, -. 
রাঁজকুমারী এই কবিতাটা শুনিয়। ঈষৎ হানিয়া ধাত্রীকে মঙ্বে- 
ধন করিয়া কহিলেন, “তুমি নিদ্রো যাইতেছ ? ধাত্রী তাহার অভি- 
প্রায় বুঝিতে পারিয়। বলিল, “হই! আমার তক্দ্রাবেশ হইয়াছে 
বলিয়! বিদায় গ্রহণ পূর্বক চলিয়া গেল। রাজ-পুত্রী কিরৎক্ষণ 
নিস্তন্ধ থাকিয়। পরে আমাকে স্রানয়ন করিতে অনুমতি করিলেন। 
আমি তহক্ষণাৎ একটা চষক মদ্য-পুর্ণ করিয়। তাহাকে দিলাম । 
তিনি অঙ্বিলাস করিয়! আমার হস্ত হুইতে পাত্রটী গ্রহণ করিয়া 
পান করিলেন । আমি তখন তীহার পদতলে পতিত হুইলাম। 
তিনি প্রসন্ন হইয়া! আমার গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, 
“নির্ববদ্ধি ! তুমি আমাদের ইষ্টদেবতার এমন কি দোষ দেখিয়াছ 
ঘষে, তজ্জন্য অশ্য দেবতার উপাসনা করিয়। থাকদৃম? আমি 


ৎ ৭৬ বাগবাছার। 
গ্রতিবাঁদ করিলাম, “কিঞ্চিৎ অন্ত্রধাবন করিয়া বিচার করুন । থে 
জগৎ-শিপ্পী এক বিন্দু আহবে ভবাদৃশ কমনীয় কামিনীরত্বু সৃজন 
করিরা এরূপ লালিত্য-ললামে অলঙ্কুত করিয়াছেন যে; বিলো কন- 
মাত্রে হত সহত্র, হদয়'মোহে অভিভভুত হয়, একমাত্র সেই দেব- 
দেবই কেবল আমাদের উপাস্ত । 'ভাক্ষর” প্রস্তরখণ্ডে মুর্তি রচন' 
করিয়া শঠতাঁজালে বর্বরদিগ্কে প্রতারিত করে। ছুর্ণেয় প্রেত 
যাহার স্কন্ধে আবিষ হয়, সেই অব্রাচীনই সেই হস্ত-রচিত মুর্তির 
পদতলে বিলুগ্িত হইয়া থাকে । আমি যবন বটে, কিন্তু আমি 
একমাত্র সেই সর্বঅষ্টারই ধ্যানমনন করিয়? থাকি । তিনি ভ্রণুত 
বর্বর দিগের নিমিত্ত নরকের ও আমাদের ন্যায় ভক্তগণ্র জন্য 
স্বর্ণের সুষ্টি করিয়াছেন ॥। আপনি যদি তাহাতে আস্থাস্থাপন 
করেন, তবেই সত্যাসত্য নির্বাচনে সক্ষম ছইবেন ১ আর এক্ষণে 
যে মুর্ভিপুজা করিয়া থাকেন, সমস্ত মিথ্যা বলিয়া হৃদয়জ্ম হইবে 1, 
অধিক বাণাড়শ্বর নিজ্প্র যোজন) আমার ইত্যাকার ধশ্মালোচনায় 
তাহার পাষাণ-হ্ৃদয় বিগলিত হুইল । অন্তরে এঁশিকী শক্তি ও 
প্রসন্নতার প্রতিপত্তিহ্বেতু তিনি রোদন করিতে করিতে কহিলেন, 
“আমাকে তোমার ধন্মনীতি শিক্ষা দাও ।:, আমি তাহাকে উপা- 
সনাপদ্ধতি শিখাইয়া দিলাম । তিনি তাহ! অকপট-হাদয়ে আরুক্তি 
করিতে লাগিলেন এবং স্বধশ্ম ত্যাগ করিয়া যবন-ধন্ব পরিশ্রহ 
করিলেন । দেখিয়া আমি তাহার চরণধারণ করিয়। তাহাকে ধন্য- 
বাদ দিতে লাগলাম। তিনি স্বপ্ন্মে অলমু্ধ প্রকাশ করিয়। 
প্রভাত পর্য্যন্ত অত্যন্ত অনুরাগের সহিত স্তোত্রগুলি আরুর্তি 
করিতে লাখিলেন। 

তদনন্তর তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, “দেখ, 
আমি তোমার ধর্মে দীক্ষিত হইলাম বটে, কিশপিতা মাতা পৌত্ত- 
লিক। ভীহাদের জন্য কৈ করা যাইবে? আমি বলিলাম, 
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আপনার সে ভাবনায় প্রয়োজন কি? তীঁহাঁরা কর্মান্ুরূপ ফল 
প্রাপ্ত হইবেন ।” তিনি কহিলেন, “তাহার! পিতৃব্যপুজ্রের সহিত 
আমার লিবাঁহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন । পিতৃব্য-তনয়ও পৌত্তলিক ॥ 
ঈশ্বর না করুন, যদি তাহার সহিত আমার বিবাহ হয়, তাহা 
হুইলে পরস্পরের সহবাসে সন্তানোঁৎপাদিত হইবে । ভাবিয়া দেখ, 
তাহ? হইলে কি ভয়ানক বিভ্রাট উপস্থিত হইবে 1 এক্ষণে যাহাতে 
সেই আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারা যায়, 
রে সময়ে তাহার একটী প্রতীকার করা কর্তব্য ।” আমি কহিলাম, 

আপান যাহ! অনুমতি করিতেছেন, তা সত্য । এক্ষণে আপনার 
মৃতে যাহা বৈধ বোধ হয়, এরপ ব্যবস্থা করুন|” তিনি প্রতিবাদ 
করিলেন, “আমার আর এখানে অবস্থিতি কর] যুক্তিনঙ্গত হুই- 
তেছেনা ॥৮ আমি জিজ্ঞানিলাম, “আপনি কি প্রকারে পলায়ন 
করিবেন, আঁর কোন্স্থানেই বা যাইবেন %* তিনি উত্তর করিলেন, 
“তুমি এস্থান হুইতে কোন যাঁবনিক পান্থবাসে গিয়!অবধস্থিতি কর । 
ক্রমে তাহা লোক সমাজে প্রচার হইবে, শ্বতরাঁৎ পরে তোমাকে কেহ 
সন্দেহ করিবে না! পরে যেদিন পারম্যদেশে কোন অর্ণবপোত 
দমন করিতেছে, জানিতে পারিবে, আমাকে অমাচার দিবে। 
আমি প্রস্তত হইয়া থাকিব ১ সংবাদপ্রাপ্তিমাত্রে পৌত্তলিকগণের 
হস্ত অতিক্রম করিয়া! তোমার সহিত পারম্যে গমন করিব ।” আমি 
বলিলাম,“আমি আপনার ধশ্ম ও মঙ্গলসন্কণ্পে সতত সচেষ্ট থাকিব। 
কিন্তু আপনি ধাত্রীকে কি করিয়া! অতিক্রম করিবেন ?” তিনি 
প্রত্যুন্তরে কহিলেন, “মে সহজেই হুইবে, আমি তাহাকে উগ্র 
গরলপানে বিহ্বল করিয়া রাখিব 1” এইরূপ সঙ্কণ্প করিয়া আমি 
নির্দিষ সময়ে পানস্থনিধাসে গমন করত পুবর্মিলনের আশায় 
একটী গএ্রকোন্ঠমধ্যে বাস করিতে লাখিলাম ॥ 

ছুই মাস পরে রোমানিয়া, সিরিয় ও পারস্যদেশীয় বণিকগণ 
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দলপথে স্বদেশপ্রতিশমনে অঙ্কল্পিত হুইয় স্বন্ব দ্রব্যাদি যাঁন- 
মধ্যে আরোপিত করিলেন । তাহাদের মধ্যে অনেকেরই সহিত আমার 
আলাপ পরিচয় হইয়াছিল । তাহারা আমাকে বলিলেন, “মহাশয় ! 
আপনি আমাদের সমভিব্যাহারী হউন, আর কতকাল বিধম্মীদি- 
গের দেশে অবস্থিতি করিবেন ?” আমি বলিলাম, আমি একাকী নহি, 
আমার সঙ্গে যাহ! যাহ আছে, সমস্ত সমেত আমাকে যাইতে হুইবে। 
আর তাহা ও বড় অধিক নয়--একটী কুকুর, একজন ক্রীতদানী ও 
একটা সিন্দুক । যদি আপনার] কিঞ্চিৎ নি্ুয় গ্রহণ করিয়া! পোত- 
মধ্যে স্বতন্ধ একটা স্থানদাঁন করেন, তাহ! হইলে আমি সচ্ছন্দে যাইতে 
পারি |» বণিকেরা একটী প্রকোন্ঠ ছাড়িয়া! দিতে স্বীকৃত হইলেন | 
তখন আমি ধাত্রী-গুহে গমন করিয়া! অন্তরের ভাব গোপন 
করত কহিলাম, “মাতঃ ! আমি স্বদেশে গমন করিব, রাঁজপুল্রীর 
নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে আনিয়াছি। যদি দয়া করিয়। 
মুহুর্তের নিমিভ আপনি তীছার সহিত আদার সাক্ষাৎ করাইয়] 
দেন, তাঁহ1 হইলে অতীব আনন্দিত হইব 1" অনেক আপত্তির পরে 
ভিনি সম্মত হইলেন । তখন আমি বলিলাম,“আমি রাত্রে আমিব, 
ঞেখল বাই ।” বলিয় পান্থনিবাসে গমন করিয়া দ্রব্যাদি পৌোত- 
মধ্যে স্থাপিত করিলখম এবং পোৌতাধ্যক্ষকে কহিলাম, “কণপ্য কিন্তু- 
রীকে লইয়া) আমি পোতাঁরোহণ করিব।” নাবিক কহিলেন, *প্রত্য্ু- 
যেই আসিবেন, কল্য আমি জাহাজ ছাড়িয়। দিব।” গ্লাত্রি সমা- 
শীত হইলে আমি যথা সময়ে ধাত্রীসদনে গমন করিলাম। রাত্রি 
একে প্রহর অতীত হইলে রাজকুমারী কতকগুলি মণিরত্ব লইয়া 
হীনবেশে পক্ষদ্বার দিয়! নিষ্ধীন্ত হইলেন, এবং আমার হস্তে সমস 
দিয়? সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। প্রভাতসময়ে আমর! সিন্ধুকুনে 
উপনীত হইয়! ক্ষুদ্র একখানি ভেলকসাহায্যে যানমধ্যে গম 
করিলাম । বল। বাহুল্য, কুক্কুরটী “নঙ্গের সাথী” সঙ্গেই ছিল। 


বাঁগবাহার। ১৭৯ 
অরুণোঁদয় হইলে নাঁবিকেরা জাহাজের পাইল (গুণ-বস্ত্) তুলিয়' 
দিল, জাহাজ নির্বরবিদ্বে চলিতে লাশিল। এমন সময়ে নহল। বন্দর হইতে 
তোপধনি মুখরিত হওয়াতে পোতশ্ছিত সমস্ত ব্যক্তি ভীত ও বিস্ময়া- 
বিষ হুইল | মাবিকেরা অগত্যা জাহাজ নঙ্গর করিল । আরোঁহিগণ 
রাজপ্রতিনিধির ছুরভিসন্ধষি কি অন্য কোন্‌ কারণে এই আকস্মিক 
ভোপথ্ধনি হুইল, নির্ণয় করিবার জন্য পরস্পর আন্দোলন করিতে 
লাশিল। পোঁতিমধ্যে বণনিকদিগের বহুনংখ্যক রূপবন্তী কিন্কুরী 
ছিল। শাসনকর্তী পাছে তাহাদিগকে ধৃত করিয়া লইয়! যান, 
এজন্য তীহার' স্বস্ব সামগ্রী মঞ্জুষামধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। 
আমিও রাঁজছুছিতাঁকে নিন্দুকমধ্যে লুক্কায়িত রাখিলাম। ইতিমধ্যে 
রাঁজপ্রতিনিধি দলবলসহু নৌকারূঢ হুইয়! যানমধ্যে উপস্থিত 
হুইলেন। বোধ হয়, তাহার আগমনের কারণ এই ১ ধাত্রীর দু; 
ও রাঁজবালাঁর পলা য়নবার্তী রাজার কর্ণগোঁচর হইলে তাহ লাধ।- 
রণ্যে প্রকাশ করা লজ্জাকর ভাবিয়! তিনি এই বলিয়। প্রতিনিধিকে 
পাঠাইয়াছিলেন যে, “আমি শুনিয়াছি, পারসীক বণিকেরা বহু- 
ংখ্যক রূপসী ক্রীতদানী লইয়া যাইতেছে £ আমার ইচ্ছা! রাজ- 
কুমারীর জন্য কয়েকটী ক্রয় করি। অতএব বিকর্দিগকে গমনে 
নিরুত্ত করিয়া! সমভিব্যাহারিণী রমণীদিগকে আমার নিকটে লইয়। 
আপিবে । আমে প্রয়োজন মত কয়েকটা ক্র করিয়া! অবশিষ্ট প্রেরণ 
করিব ।” এই জন্যই বোধ হয় বন্দরাধ্যক্ষ পোতমধ্যে আগমন 
করিয়াছিলেন । আমার পাশ্বস্থ একটা মিন্দুকে অপর এক ব্যস্তি 
একটী সুন্দরী পরিচারিণী রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলঃ নগরা- 
ধ্যক্ষ তদুপরি আমীন হুইয়া রমণী লঙ্কলন করিতে লাগিলেন | রাজ- 
কন্যার কথ! আদৌ উত্থাপিত হইল না । আমি তজ্জন্য ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ দিলাম । সজেক্ষপতঃ রাজভূত্যগণ পোতমধ্যে .যতগুলি 
প্রাপ্ত হইল, সমস্ত নৌকারোপিত করিল। তখন নগরপাল 


৮০ বাগবাছার। 

হাসিতে হাসিতে নেই মঞ্ডুষাম্বামীকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন? 
«“তোঁমারও একটা সুন্দরী পরিচারিক! আছে ।” তাহাতে সেই 
বর্বর ভীত হুইয়' কহিল, আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া বলি- 
তেছি, কেবল আমিই যে অপরাধী হইয়াছি, এমন নহে ঃ সকলেই 
আপনার ভয়ে স্বস্ব সুন্দরী নারী নিন্দ্ুকমধ্যে আবদ্ধ করিয়! 
রাখিয়ীছে | নগরপাল এতচ্ছবণে সমস্ত সিন্দুক অনুসন্ধান 
করিতে লাখিলেন। আমার সিন্দ্ুকটীও উদঘাটন করিয়া বাজ- 
পুরুষেরা রাঁজকন্যাকে লইয়ী গেল। রাগে ছুঃখে আমি উদ্ভান্ত 
হইয়। মনেমনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম ;-যে ঘোর ছর্দৈত্র 
সমুৎপাদিত হইয়াছে, তাহাতে আমারত জীবন যাইবেই, আবার' 
রাজবালার অনৃষ্টে বাকি আছে, তাহা ভগবাঁনই জানেন ।” কলতঃ 
তাঁহার ভাবনায় আমার আর জীবনে মমতা রহিল ন দিবানিশ আমি 
কেবল তীহারই কুশলকামনায় পরপুরুষের সাধনা! করিতে লাখি- 
লাম। পরদিন প্রভাতে রাঁজভূত্যণপ কিন্করিদিথকে লইর! প্রত্যানয়ন 
করিলে পণ্যজীবীর1 পরমাহুলাদে স্বন্য জাঁমন্্রী নির্বাচন করিয়। 
লইলেন। আমি দেখিলাম রাজকন্যাব্যতীত সকলেই প্রত্যারত্ত 
হইয়াছে । অতএব তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমার সেই 
পরিচারিকান্টী কেন তোমাদের সমভিব্যাহারিণী হইয়া আগমন 
করিল না?” তাহার কহিল, “ঠিক বলিতে পারি নাঃ বোধ হয় 
ব্লাজ। তাহাকে গ্রহণ করিয়া থাঁকিবেন।” বণিকগণ আমাকে 
প্রবোধিত করিবার জন্য কছিলেন, ভাবনা কি? যাহা হুইবাঁর ভই- 
য়াছে ; আপনি ষে মুল্যে দাঁশীকে ক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহা আমর! 
টাদা করিয়া দিব 1” আমি নিতান্ত ছুশ্মণায়মান হইয়া কর্ণধার দিগকে 
বলিলাম, “আম।র আর পারন্যগমনে রুচি নাই, তোমনর1 আমাকে 
কুলে অবতারিত করিয়া দাও ।” তাহারা লম্মত হইলে আমি 
তাহাদের নৌকার আরোহণ করিলাম ১ কুক্ুরটা আমার অনুসরণ 


বাগবাহার। ৮৩ 
করিল। পরে তীরে উত্তীর্ণ হুইয়। আমি কেবল মণিপুর্ণ কৌটাট্টা 
নিকটে রাখিলাধ, অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিলু, রাজভূত্যদিখকে বণ্টন 
করিয়! দিল'ম। পরে রাজমীমন্তিনীর অনুসন্ধানজন্য নানাস্থানে 
ভ্রমণ করিতে লাখিলাম, কিন্তু কুত্রাপি কোন উদ্দেশ পাইলাম ন1। 
একদিন কৌশল করিয়া রাঁজীন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলাম, কিন্তু 
সেখানেও কোন সন্ধান পাওয়া গেল ন1। 

এইরূপে ক্রমাগত একমাঁন কাল ক্ষিপ্তের ন্যায় উদ্ত/স্ত হইরা 
নগরের প্রত্যেক বর্বর প্রত্যেক বাটীতে অন্বেষণ করিলামঃ মনো- 
্রঃখে ভ্রমণক্রেশে মৃত্যু আসন্নবর্তী হুইল, কিন্তু বাসন! লিদ্ধ হইল 
ন।। অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলাম, রাজবাল নিশ্চিৎ নগরপালের 
বা্টীতেই আছেন, অতএব স্থানাস্তরগমনে বিরত হইয়া তন্মপ্যে 
প্রবেশ করিবার উপায়ান্বেষণ করিতে লাগিলাষ | প্রানাদের এক- 
দিকে একটী পয়ঃপ্রণাঁলী ( নর্দামা ) ছিল। প্রণালীটা এরূপ প্রশস্ত 
যে, একজন মনুষ্য অনায়াঁমে তন্মধ্যে প্রবিষউ হইতে পারে । কিন্ত 
তাহার নির্ণম-পথে কয়েকটী আয়ন দণ্ড (ঝাজরি ) রোপিত ছিল। 
আমি তন্মধ্য দিয়াই পুরপ্রবেশের সঙ্কপ্প করিয়া বেশভুষাদি অপ- 
সারিত করত চোঁরমহল (গুপ্ত গৃহ) মধ্যে প্রবেশ করিলাম | 
অনন্তর মারীৰেশ ধারণ করিয়ং চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলাম। পাশ্ব বন্তা একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে কে একজন উপাসনা 
করিতেছিল, সেই শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়াতে আমি সে দিকে গমন 
করিয়া! দেখি, স্বয়ং রাজবালাই সেই উপসনাকারিণী । তিনি দণ্ডবৎ 
পতিত হইয়া সরোদনে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা! করিতেছিলেন, 
“নাথ ! আমার এই অকপট ভক্তিউপছার গ্রহণ করিয়া আমাকে 
এই ধর্মভ্র্টদিগের. কবল হইতে উদ্ধার ও যিনি আমাঁকে ইসলাম ধর্ে 
দীক্ষিত করিয়াছেন, তীহাঁর নিকটে প্রেরণ করুন |” আমি তীহাকে 
দেখিতে পাইয়াই ক্ষিপ্রপদে তীহার নিকটে গমন করিয়া! তদীয় 


১৮২ বাগবাছার। রি 

চরণযুগল ধারণ করিলাঁম। তিনি আমাকে বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া 
মুর্ছছিত হইলেন, আমিও ক্ষণকাঁলের জন্য চৈতন্য হাঁরাইলাম। পরে 
উভয়ে প্ররুতিস্থ ছইলে আমি তাহাকে জিজ্ঞানলিলাম, “আপনার 
এ দশী। কেন ?” তিনি প্রতিবাদ করিলেন, “নগরপাল আমাদিগকে 
লইয় তীরে উত্তীর্ণ হইলে, আমি'ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে 
লাগিলাম যেন, আমার রহস্যপরম্পর] উদ্ডিন্ন না! হয়, আমাকে 
কেহ রাজকন্য। বলিয়! চিনিতে না পারে ও তোমার জীবনে কোন 
বিদ্রপাত না হয় ॥ লজ্জানিবারণের এমনই দয়া যে, আমাকে 
কেহই রজবংশলভ্ভুতণ বলির নির্বাচন করিতে পাঁরিল না । পুরে 
নগরপাল ম্বয়ৎ ছুই একটী দাসী ক্রয় করিতে সন্কপ্প করিয়া অবনা! 
দিগকে দেখিতে দেখিতে আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং 
আমাকেই মনন করিয়া গোপনে নিজ গৃহে প্রেরণ করিলেন, অব- 
শিষ্ট রাজসন্নিধানে লইয়া! গেলেন । পিতা তন্মাধ্যে আমাকে দেখিতে 
ন1 পাইয়া সকলকে পাঠাইয় দিলেন । কেনন! আমিই তীহার এই 
সঙ্কণ্পের মুল । এক্ষণে তিনি আমার পীড়ারসমাচার প্রচার করিয়া- 
ছেনঃ বোধ হয়, কিছুদিন পরে আমার মৃত্যুবর্তীও ঘোধিত হইবেক। 
কেন না+তাহাতে তিনি লোকনিন্দার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাঁভ করিতে 
পারিবেন । পক্ষান্তরে আমার বিপদের সীমা নাই, নগরপাঁল আমার 
সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছা! করেন । আমি ভীহার লঙ্কণ্পে বৈষুখ্য 
প্রদর্শন করিয়াছি, তথাপি তিনি আমার প্রতি সবিশেষ পক্ষপাভিত। 
দেখাইয়া থাকেন। আমি হ্ৃষ্টচিত্তে তদীয় প্রস্তাবের অল্গমোদন 
করিব, এই আশ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত আছেন ॥ এক্ষণে জানিন', 
কতকাল আমাকে এরূপ শলসঞ্ক হইয়া অবস্থিতি করিতে হুইবেক। 
যদি তিনি আমার প্রতি কোন অবৈধাচরণ করেন, আমি প্রাণ 
ত্যাথ করিব, ইহা আমার ঞ্ুব লঙ্কণ্প জানিও। কিন্তু তোমার 
সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার মনে আর এেকটী ভাবের উদয় 


বাগবাহার । ১৮৩ 
হইয়াছে, এক্ষণে জগদীশ্বরের ইচ্ছা। তথ্্তীত নিষ্কৃতির 
উপায়ান্তর দেখি না ৮” আমি কহছিলাম, “আপনি কি স্থির করিয়া- 
ছেন, আমাকে বলুন |” তিনি কহিলেন, “তুমি যদি সাহায্য ও 
চেষ্টা কর, তাহা হইলে সন্কণ্পিত লিদ্ধ হইতে পারে ।” আমি 
বলিলাম, আমি আপনার আঁজ্ৰা বহনে প্রস্তুত আছি; আপনি 
খাদ অনুমতি করেন, আমি শিখায়িত অগ্রিমধ্যে ঝম্প প্রদান 
করিতে পারি, আর যদি সোপান প্রাপ্ত হই, আপনার নিমিত্ত 
আকাশে উঠিয়া আপনার আদেশ পালন করি।” রাজকুমারী 
বলিলেন? “তবে দেবালয়ে গমন করঠ সেখানে পাছুকা 
লইয়া যাইতে নাই। সেখানে নিয়া ক্রষ্তবর্ণ তিরক্ষরিণী 
দেখিতে পাইবে । এ দেশের প্রথা এই যে, কেহ গত-সর্বস্ব হইলে 
দেবমন্দিরে গিয়া মেই যবনিক1 দ্বার সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া 
পড়িয়া থাকে । অধিবাসীর1 পুজার্থ তথায় থমন করিয়া! নিজ 
নিজ লঙ্গতিঅন্ুসারে তাহাকে কিছু কিছু দিয়া আইসে। 
পরে তিনচারি দিনে কিঞ্চিৎ "সংগ্রহ হুইলে প্রধান পুরোধা 
তাহাকে দেবতার নামে একটি খেলাৎ দিয়! বিদায় করিয়] দেন। 
সে এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া চলিয়া যায় । অথচ কে সে, কেহ 
জানিতে পারে না। তুমিও খিয়া সেইরূপে আপাদমস্তক আকস্ফা- 
দিত করত বাঙনিম্পত্তি না করিয়া বনিয়৷ থাকিবে! তিন দিন 
পরে যখন পুরোছিত তোমাকে বিদায় করিবার জন্য খেলাৎ 
দিতে আলিবেন, তুমি স্থান ত্যাগ করিওনা। তাহাতে তান 
তোমাকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিবেন। তখন বলিবে, আমি 
অর্থসম্পন্তি প্রার্থনা করি না। কোন ব্যক্তি আমাকে অনিষ্ট 
করাতে আমি তাহার গ্রতিকুলে আবেদন করিবার জন্যই এখানে 
আগমন করিয়াছি ; যদি বিপ্রজননী সুবিচার করেন, ভালই । 
নতুব। দেবতা স্বয়ং আমার অন্ুকুলেই হউক; কি আমার সেই 


১৮৪ যাগবাছার। 

অনিষ্ট কাঁরকের পক্ষেই ছউক বিচার করুন|” এইরূপে যতক্ষণ 

দ্বিজজননী তোমার নিকটে আগমন না? করেন, পুরোধাগণ ভোমাকে 
যতই অনুনয় বিনয় করুন্‌ না] কেন, তাবৎ তুমি তাছাঁদের কথায় কণ- 
পাঁত কি সঙ্কপ্পে অনুমোদন করিওনা । অবশেষে বিপ্রমাত1 নিতান্ত 
অনায়ত্ত হইয়া তোমার নিকটে আগমন করিবেন । তিনি অতিশয় 
প্রাচীনা, ছুইশত চত্বারিৎশ্রৎ বর্ষ বয়স্কা। তাছার ষট ত্রিংশৎ পুর" 
মঠের প্রধান পুরোধা | দেবতা তাহার প্রতি অতিশয় অন্গুকুল ! 
এজন্য তাহার এরূপ ক্ষমতা যেঃ ইতর ভদ্র দেশস্থ কলেই তদীয় 
আদেশ পালনে ক্লুতকুতার্থ বোধ করিয়া থাকেন; তান যাহা 

ইচ্ছ। ক্ুরেন, প্রাণপণে সকলে তাহ। সাধন করিয়! থাকেন। তুমি 
তাছার বস্ত্রাগ্রভাগ ধারণ করিয়া বলিবে, “জননি ! আপনি যদি এই 
বিড়স্বিত বৈদেশিকের প্রতি সদ্বিচার না করেন, তাহা। হইলে দেব- 
সমক্ষে এই মন্তক বিমর্দিত করিব? তিনি অবশ্যই প্রমন্ন হইয়। 

আপনার সহিত প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন । 

পরে যখন তিনি তোমার অভিযোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, 

বলিবে১ “আমি পারন্যবামী, আপনার ন্যায়নিষ্ঠা শ্রবণে আপ" 

নাকে ও দেবদর্শন বাসনায় এতদর আগমন করিয়াছি । আমার 

সহধর্মিণী অমভিব্যাহারে আগ্রমন করিয়াছিলেন | আজ কয়েকদিন 

তাহার সহিত সচ্ছন্দে কালযাপন করিতে ছিলাম । তিনি দেখিতে 

অতি নুক্ী ও যুবতী | জানিনা, নগরপাল কিরূপে তাহাকে দেখিতে 

পাইয়া বলপুর্বক তাহাকে লইয়া খিয়' নিজশুছে রুদ্ধ করিয়া 

রাখিয়াছেন। মুসলমানদিগের জাতীর প্রথাই এই, যদি কোন 

অপরিচিত বাক্তি আমাদের সহধর্মিণীকে দেখিতে পায়, কি হরণ 

করিয়া লইয়। যায়, তাহ! হইলে আমর যতক্ষণ যে কোন রূপেই 

হুউক, তাঁহার প্রাণনংহার করিতে না পারি; তাবৎ অন্নজল গ্রহণ 

করিনা । কারণ ষে পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি জীবিত থাকে; তাবৎ আমা" 


বাগবাহার। ১৮৫ 
দের শাস্ত্রে স্তীপ্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ। এক্ষণে আমি অনন্যগতি হুইয়। 
আপনার শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । দেখি, আপনি কি 
বিচার করেন 1৮; 

এইরূপে রাঁজনন্দিনী আমাকে বিধিমতে উপদেশ প্রদান 
রিলে আমি ত্ীার নিকট হুইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পুর্ব্বোক্তু 
পয়ঃপ্রণালী দিয়া বহির্থমন করিলাম ও অর্গলগুলি পূর্ব 
রোপিত করিয়া দিলাম ॥ পরে প্রভাত হুইলেই মন্দিরে গিয়া! 
সর্ববাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদনকরত উপবেশন করিয়া রহিলাম । তিন দিনে 
স্বর্ণ রৌপ্য ও বস্ত্র আমার নিকটে এরূপ রাশীকৃত হুইল যে, 
দেখিলে ক্ষুদ্র একটা পর্ববত বলিয়। ভ্রম জন্মে । চতুর্থ দিবসে পুরো- 
হিতগণ আমাকে বিদায় করিবার জন্য খেলাহু লইয়া ক্তোত্রগাঁন 
করিতে করিতে আমার মিকটে উপস্থিত হুইলেন। কিন্তু আমি 
তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়! দেবতার উদ্দেশ করত কহিপাম, 
«আমি দেবতা ও দ্বিজজননীর নিকটে বিচারপ্রার্থী হইয়। 
এখানে আগমন করিয়াছি, ভিক্ষার নিমিত্ত নছে। যাবৎ আমার 
প্রতি সদ্বিচার ন! হয়, তাবৎ এস্থান ত্যাগ করিব ন11” পুরোধার। 
আমার এই সঙ্কণ্প শুনিয়। ব্দ্ধার নিকটে গমন করিয়া আমার 
মন্তব্য নিবেদন করিলেন । তাহার পরে একজন ত্রান্ধণ 
আসিয়। আমাকে কহিলেন, “আইস, মাতা তোমাকে আহ্বান 
করিয়াছেন ।” 

আমি ততুক্ষণাঁৎ নেই ক্লঞ্চবসনে উত্তমরূপে আপাদমুর্ধা মণ্ডিত 
করিয়া তীহার গৃহদ্বারে উপনীত হইলাম | দেখিলাম? রত্ববেদীতে 
দেব-গ্রতিম। বিরাজমান ; পারছে জুবর্ণপর্ধ্যঙ্কে বহুমুল্য শয়ন-সঙ্জ1 
বিস্তারিত ; তদুপরি ক্ক্ণপরিচ্ছদধারিণী জনৈক স্থবির উপবিষ্ট ঃ 
তাহার ভঙ্গীতে গ্াসতীর্ঘ্য বিস্ফারিত হইতেছিল। ছৈমালনের চতু- 
[র্দিকে অন্যান্য বেবিধ আনন বিশ্রত্ত- ছিল। বৃদ্ধার বামে দক্ষিণে 


সখ 


২১৮৬ বাগবাহার । 

ছইন্টী শিশু, বয়ঃক্রম আন্মমানিক দশা বারো ৰৎুলর। বৃদ্ধা 
আমাকে আহ্বান করিলেন; আমি অগ্রসর হইয়া সসম্রমে 
বেদীদও্ড চুম্বন করিলাম, পরে তীছার বস্ত্াগ্রভাগ ধারণ করিয়া 
মৌনভাঁবে রহিলাম ৷ তিনি আমার আবেদ্য বিষয় প্রকটিত করিতে 
অন্থমতি করিলে আমি রাজকুমারার কথান্ুরূপ অবিকল বিরত 
করিলাম তিনি সমস্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেনঃ 
*“গুনলমাঁনেরা কি আ্ীলোকদিগকে অবরোধমধ্যে রক্ষা করে?” 
আমি ঈশ্বরের নিকটে তীহার পুক্্রগণ্ের কুশল কামনা করিয়া 
কছিলাম, “আজ্ঞা হী, প্রথাটী পুরাতন ।” তিনি কহিলেন, 
“ন্চোমাদের ধর্খা মন্দ নয়। আমি এখনই তোমার ভ্ত্রী ও নগর- 
পালকে আনাইতেছি। সেই রাসভকে এমনই শাস্তি দিব যে, 
দ্বিতীয়বার সে এরূপ আচরণ না করে, আর লোকেও তদ্দফ্টে 
স'বধান হয়।” এই কথা বলিয়া তিনি অন্থুচরদিগকে জিজ্ঞানিলেন, 
“কে সেই নগররপাল, যে বলপুর্ববক অপরের সহ্ধর্মিণীকে হরণ 
করিতে সাহসী হয় ?,, তাহার কহিল, “সে ব্যক্তির স্বভাঁবই 
এইরূপ 1১, বৃদ্ধা তাহার নাম শ্রবণ করিয়া! পার্শ্ববর্তী কুমারছয়ের 
প্রতি দুর্টি সঙ্গত করিয়! কহিলেন, তোমার) এই ব্যক্তিকে সঙ্গে 
লইয়! অবিলম্বে রাজবানটীতে গমন করত রাজাকে বলিয়া আইন, 
“নগরপাল লোকের প্রতি বলবিকাশ করিয়! নান। অত্যাচার 
করে। এই ব্যক্তি তাহার অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল। নে ইছার স্ত্রীকে 
বলপুর্ববক হরণ করিয়। লইয় শিয়াছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, এরূপ 
আচরণ ঘোরতর মহাপাতক। অতএব বিপ্রমাতা ও দেবতার 
অনুমতি, এই মহাপাতকের প্রতিক্রিয়ার্থ নগরপালের যথাসর্বন্ব 
লুণ্ঠন করিয়। তাহার অন্ুগৃহীত এই ঘবনকে দেবে ; অন্যথা অদ্য 
রগ তোমার সর্বনাশ হইবে, দেবকোপ তোমার উপরে পতিত 
হইবে: 
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বাঁলকদ্য় গাঁত্রোান করিয়! বহির্থমনপুর্র্বক অশ্বারোহছণ করি- 
লেন। পুরোধাগণ কাসর বেণু প্রভৃতি বাঁদন ও স্তোত্রপাঠ করিতে 
করিতে তাহাদের সমভিব্যাহারী হইলেন। তাহাদিশের পাদচারণা- 
জনিত লধুখ্খিত রজোরাশি গগণমগ্ডল মুক্ুলিত করিল। নাগরিক- 
গণ পবিত্র বোধে সেই ধুলি গ্রহণ করিয়। নয়নে অন্গুলিপ্ত করিতে 
লাগিল। দেখিতে দেখিতে সকলে হূর্গনন্রিধানে উপনীত হইলেন ॥ 
রাজা! হুর্ণ মধ্যে ছিলেন; পদশব্দ ও কোলাহল শ্রবণ করিয়া ঘুক্তপদে 
বছির্গত হইলেন এবৎ সলক্ত্রমে শিশুদ্বয়কে সযুদাচরণ করিয়। আপন 
পার্খে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। জিজ্ভাঁসিলেন, «আজ 
কোন্‌ প্রয়োজন হেতু আপনারা দর্শনদানে এই অকিঞ্চনকে 
চরিতার্থ করিলেন %” বিপ্রকুমারদয় দৈব বিরাগের ভয় প্রদর্শন 
করিয়া! জননীর অভিমতি ব্যক্ত করিলেন ।. শুনিয়। রাজা নশরপাল 
ও জ্সীলৌকটীকে নমক্ষে আনয়ন ও দোষের বিচার করিয়া 
দণ্ডবিধান করিবার জন্য অনুচরদিশকে মৈন্য প্রেরণ করিতে 
আজ্ঞা দিলেন। আমি তাহা শুনিয়া নিতান্ত চপ-চ্চিত্ত ও উদদত্ব 
হইয়। মনে মনে আন্দোলন করিতে লাখিলাম, “এরূপ আদেশত 
শ্রেয়োজনক হইতেছে না) নগরপালের মহিত রাজকন্যা এখানে 
উপস্থিত ছুইলে সকল বিষয় গ্রকাশ হইয়া! পড়িবে, স্থুতরাৎ ভখন 
আমার দশ] কি হইবে ?” এই ভাবিয়া ভয়ে অন্তঃকরণ অভি- 
ভূত হইল। আমি ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া উত্তারনেত্রে চাহিয়া! 
ছিলাম, সর্বশরীর কম্পিত হুইতে লাগিল, মুচ্ছ৷? আসন্নবস 
হইল 1 শিশুদ্বয় আমার এই ভঙ্গীগত আঁকল্সিক ব্যভিচার দর্শনে 
ববেচনা করিলেন, রলাজব্যবস্থা আমার ইচ্ছার অনুকুল হয় নাই। 
গতএেব ত্রুদ্ধ হইয়1 রাজাকে অ্বোধন করিয়া রক্ষভাবে কহিলেন” 
'ছুরাত্মন! তুই এবূপ মদমত্ত থে, ভক্তি-মার্থউল্লড্বনভ্রমে আঙা- 
দূর বাক্যে অলছ্ুদ্ধি প্রকাশ করিয়া গ্রস্তাবিত ঘটনার_বিচারকপ্পে 
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প্রত্য্থীদিগকে আহ্বানার্থ লোক প্রেরণ করিতেছিস্‌ ? সাঁবধাঁন, 
তোর উপরে দেবতার কোপ সঞ্চার হইরাছে। আমর স্বাভিপ্রেত 
ব্যস্ত করিয়াছি । হয়, তদনুযায়ী কায কর্‌ঃ নতুবা দেবতা নিজ 
কর্তব্য পালন করিবেন ।” এই কথায় রাজা আশকঙ্কাপ্রযুক্ত দণ্ডায়- 
মান হুইয়। ক্লুতাঞ্জলিপুটে ভীহাদিগের ক্রোধ সাস্তবন' করিতে 
লাগিলেন। তীহাঁর অর্বশরীর বেপতিত হইতে লাখিল। কিন্তু” 
উাহারা আপন প্রতিগ্রহ করিলেন না। এই অময়ে সভাসদ্গণ 
নগরপালের বিস্তর নিন্দা করিতে লাগিল । শুনিয়া রাজা অত্যন্ত 
লঞ্জিত হইয়া আমাকে বহুযুল্য খেলা ও সনন্দপত্র দিলেন এবং 
শিশু ছুইটীকে বহুল সুবর্ণ উপহার দিয়া বিপ্রজননীকে একখান! 
পাত্রী প্রদ!ন করিলেন । আমি পরম তুষ্ট হুইয়1 মন্দিরে দ্বিজমাতার 
নিকটে গমন করিলম। রাজ তাহার নামে যে চিঠীখানি দিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল £--“আমি আপনার আজ্ঞান্থুসারে 
যবমের হস্তে বন্দরের কর্তৃত্বভার অর্পণ করিলাম ও তজ্জন্য ভীহাঁকে 
খেলাৎও দিয়াছি 1? তিনি ইচ্ছা! করিলে নগরপালের পদ ও বিস্ত 
গ্রহণ ও প্রাণসংহার করিতে পারেন । এক্ষণে আশ। করি, আপনি 
আমার অপরাধ মাজ্জন! করিবেন ।” ব্রাক্ষণী তৃষ হইয়া আমাকে 
নুন্দর একটী পরিচ্ছদ প্রদান করত নহোবাৎ বাদন করিতে আজ্ঞা 
করিলেন। পরে পাঁচশত ধন্ুর্ধারীকে আহ্বান করিয়া বলিয়' 
দিলেনঃ «“তোমর1 নগরপাঁলকে ধৃত ও তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়। 
ইন্াপ্ন হস্তে দিবে এব ইহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও অন্তঃপুরমধ্যে 
প্রবেশ করিতে দিবে না। পরে প্রত্যা্রমন কালে ইহার নিকট 
হইতে সুখ্যাতিপত্র লইয়া আনিবে।” আমি তাহাদের লমভি- 
ব্যাহারী হুইয়া নগরপালের বাঁটীতে গমন পৃর্বক তাঁহাকে বধ, 
কর্চারিদিগকে আমেধ, ভাগ্ডার লুগ্ঠন ও লেখ্যপত্রার্দি আত্মনাৎ 
করিলাম ॥ পরে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ হইয়া! রাজবালাকে উদ্ধার 
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করিয়! দরবারে গ্রমন ও মুতন ভৃত্য ও কর্মচারী নিয়োগ করিয়। 
তাহাদিগকে প্ররক্কত করিলাম । অনস্তর দেবসেনাদিকে 
পারিতোধিক প্রদান পূর্বক সুরুতিপত্রী লিখিয়। দিয়! বিদায় 
করিলাম। 

অষ্টাহপরে আমি মণিরত্ব, কাঞ্চন, কৌধিক ও লোমজ বস্ত্র 
এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নানাবিধ ছজ্প্রাপ্য উপচার লইয়া প্রথমে 
দেবালয়ে'পরে রাজমন্নিধানে গমনকরত তত্তাবৎ উভয়ত্র বণ্টন করিয়। 
উপহার দিলাম। দ্বিজমাত1 আমাকে খেলাৎ ও রাজা বহুম়ুল্য পারি- 
তোবিকঃ উপাধি ও বিস্তর জায়গীর প্রদান করিলেন । আমি তন্তা- 
বৎ পরিগ্রহ করিয়া প্রত্যা্নমন কালে সভিক, সভান্তার, সভানদ 
ও রাজভূত্যদিশকে পুরস্কৃত করিলাম । পরে বাটীতে আগমন পুর্ববক 
রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া পরম স্থুখে কাল যাপন কগ্লিতে 
লাগিলাম। প্রকতিপুঞ্জ আমার ব্যবস্থা ও ব্যবহারে তুষ্ট হইল । 
মানের মধ্যে আমি একদিন ব্রাক্ষণপ্রস্থতি ও চারচক্ষুর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতাম। শেষোক্ত আমার গুণের পক্ষপাতী হুইয়। ক্রমে 
আমাকে সচিবের পদ প্রদান করিলেন। তিনি আমার পরামর্শ- 
নিরপেক্ষ হইয়! কোন.কার্ধ্ই করিতেন না। এই সমস্ত কারণে 
আমার সুখের পর!কান্ঠা ছিল ন| বটে, তথাপি ঈশ্বর জানেন, আমি 
ভ্রাতৃযুগলের জন্য সর্বদাই উৎকণ্ঠিত হইতাম, লর্ববদাই ভাবিতাম, 
তাহার কোথায় ও কেমন আছেন। 

ছুই বৎসর পরে জেয়ারবাদবানী বণিকদল জলপথে পারস্য 
গমনজন্য বন্দরে আনিয়! উপনীত হইল । তথাকার নিনয়ম এই, 
বিদেশী পণ্যজীবীর1 তথায় উপস্থিত হইলে, তাহাদের নেতাকে 
গ্রথম দিন কতকগুলি ছূর্লভ মহ্থা্য্য দ্রব্য নগনরপালকে উপহার দিতে 
হর। দ্বিতীয় দিবসে নগরপাল তীহার শিবিরে গমন করিয়া শতকর। 
দশটাক' শুল্ক গ্রহণ করত গমনের অনুমতি পত্র দেয়! আইসেন। 


১৯০ | বাগবাছার। 
নবাগত বণিকদিগের নাঁয়ক সেই প্রথানুমারে প্রথম দিন আমাকে 
উপহার প্রদান করিলেঃ আমি পর দিন তীহার পটমণ্ডপে গমন 
করিয়া! দেখিলাম, আমার ভাতৃদ্বয় মস্তকে করিয়। তাহার দ্রব্য- 
সামগ্রী বহন করিতেছেন ॥ দেখিয়া! আমার অত্যন্ত মনঃকষ্ট ও 
লজ্জাবোধ হইল । পরে তথা হইতে" প্রতিথমনকাঁলে আমি উহা 
দিগকে ভৃত্যদ্বারা ডাকাইয়! আনিলাম ও জীর্ণ পরিধেয় মোচর্ন- 
করিয়া উৎ্রুষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়! দিলাম | আর একদিনও 
তাহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে দিতাঁম না। কিন্তু “কাঁলস্য কুটিল! 
হ্বতি”-_এই ব্যাক্যের সার্থকতাসম্পীদনজন্যই যেন শঠেরা আবার 
আমার সংহারসঙ্কণ্প করিল। একদ নিশীথনময়েআমি নিদ্রা যাই 
তেছি, পাষণ্ডেরা সহমণ অতর্কিতভাবে গ্ুহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া] তর- 
বারি নিফষোধষিত করিল। দেখিয়া কুক্কুরটী লহ দিয়! তর্ভঘবনগর্্জন- 
সহকারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল । প্রহরীগণ সেই শবে 
তটস্থ হইয়। উপাগত হুইল, আমিও প্রবুদ্ধ হইলাম 1 পামরের1 তখন 
পলায়নের উপক্রম করিল, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হুইল না ; তাহারা 
প্রতীহারীদিগের খর্পরে পতিত হইলেন। আমার প্রতি এই 
পাষণ্ডোচিত ব্যবহারজন্য সকলে তীহাদিগকে লাঞ্না করিতে 
লাগিল। 

হে রাজন ! এবার আমারও জীবনে আশঙ্কা হইল । প্রবাদ আছে, 
অপরাধীকে ছুইবার মার্্জন| করিবে, কিন্তু নে তৃতীয়বার দোষী 
সাব্যস্ত হইলে তাঁহাকে সমুচিত শান্তি প্রদান কর! কর্তব্য । আমি 
ইহাই পর্যালোচনা করিয়। ভাহাদিথকে পিঞ্জরমধ্যে প্ুদ্ধ করিয়া! 
ব্লাখিয়াছি; স্থানান্তরে রাখিতে ভরন1! করি নাই। কি জানি, 
ইহার! যদি কৌন কৌশলে কার! হুইতে নিষ্কৃতি পায়, তাহ 
হইলে ঘোরতর হুর্বরপাক সংড্ঘটিত হইতে পারে । আর কিজন্য যে 
কুন্ধুরের প্রতি ঈদৃশী ভক্তি প্রদর্শন করিয়া! থাকি, তাহা! আপনিই 


বাগবাহার। ৯৩ 


মনুভব করুন| মহারাজ! এই আমার গত জীবনী কীর্তিত হইল। 
এক্ষণে ইচ্ছা হয়, এই বৃদ্ধের জীবন দণ্ড করুন, ইচ্ছ! হয়, নিষ্কৃতি 
বিধান করিয়] রাজগৌরব বিস্তার করুন । 

ইতি একাদশ পরিচ্ছেদ । 


চি 


দঘ্াদশ পরিচ্ছেদ । 


পাপিয়া উকি বাপি 


আমি (রাঁজ। আজাদৃবস্ত ) সমস্ত শ্রবণ করিয়া নেই ধর্্মনিষ্ক- 
স্থবিরকে সাধুবাদ করত কছিলাঁম» “ তোঁমাঁর যেমন দয় ও 
সহিষ্ুতার পরাকাষ্ঠাভাবঃ তোমার লোদরদিগের কাঁপট্য ও 
ধুউভাব তেমনই লীমাশুন্য । ইহ ক্রুব সত্য যে, শ্বজাতির কুটিল 
লাঙ্গুল স্ৃত্িকাসাৎ হুইলে যুখান্তরেও কদাপি তাহার বস্িমতার 
ব্যতিচাঁর ঘটেনা 1” এই কথ। বলিয়া আমি খাজাকে কুক্ধুরের গল- 
লগ্র পদ্মরাগমনির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম । বণিক আমার 
দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন; “নগরপালের 
কার্ষে তিন চারি বশুনর অতিবাহিত হুইলে একদ। আমি চন্দ্র- 
শালিক মধ্যে বসিয়া দূরবর্তী কানন ও নাগরিক দৃশ্য দর্শন 
করিতেছি, সহন নেই প্রতোলীশুন্য বনপ্রন্ছে ছুইটা নরসুর্তি আমার 
অক্ষিলগ্র কাঁচখণ্ডে গ্রতিবিস্বিত হইল। তাহাদের অদ্ভুত আক্কৃতি 
দর্শনে বিমোহিত হুইয়1 ভূত্যদ্বারা তাছাদিশকে আহ্বান করিয়। 
আনিলাম। তাহার! সমীপবর্তী হইলে দেখিলাম, ঘুর্তিদ্ধয়ের মধ্যে 
একটী যুবতী, অন্যতর যুব! । যুবার বয়ংক্রম আনুমানিক কুড়ি বাইশ 
বহুসর; কেনন। তাহ'র মুখে শ্মশ্রুরাজি উচ্চিন্ন হইয়াছিল | করপদে 
দীর্ঘ নখর, মন্তকে দীর্ঘ কুস্তল আতপতাপে কৃ্চিম প্রাপ্ত হুইয়াছিল। 
কলতঃ যুবাকে দেখিলেই বনমানুষ বলিয়! ভ্রম জন্মে। তাহার, ক্ন্ধে 
তিনচারি বৎসরের একটা শিশু ও দুইটা বন্ত্রস্তোম ছিল। যুবার মুর্তি 
খানিও যেমন কিছুতকিমাকাঁর, পরিচ্ছদও তেমনই জঘন্য। আমি 
রমণীকে অন্তঃপুরমধ্যে প্রেরণ করিয়া যুবাকে জিজ্ঞাসিলাম, ' সখে! 
তুমি কে, কোথায় বাঁস কর»তোমার এরূপ অদ্ভুত বেশ কেন ?” নে 


বগবাছার। দহ 
অৎস হইতে শিশু ও স্তোম (পুঁটুলী) ছুই'টা অবতারিত করিয়। রোদন 
করিতেকরিতে কাঁহল, আমি অতিশয় ক্ষুধাতুর ;ফলমুলমা ত্র ভোজনে 
আমার দেহ শীর্ণ হইয়াছে । এক্ষণে কিঞ্িছি খাদ্য প্রদান করুন 1১৯ 
পরে আমি মাংসাদি আনয়ন করাইয়। দিলে সে তাহ! ভোজন 
করিতে লাগিল। এই সময়ে কঞ্চ,কী রমণীর নিকট হইতে আরো 
কতিপয় স্তোঁম আনয়ন করিয়া আমার আজ্ঞানুস।রে বিবিক্ত করিলে 
আমি দেখিলাম, তন্মধ্যে এরূপ মণিরত্বাদি নিহিত রহিয়াছে যে, এক 
একটার মুল্যও কোন রাঁজভাগ্ডারে নাই। অকলগুলিই সুগঠন 
সুদৃশ্য ও লমুজ্ভ্বল ঃ ততন্ততেন্র বিচিত্রচ্ছটায় প্রতিফলিত হইয়! 
,গুহটী হানিতে লাখিল। 

যুবা আহার করিয়। সন্ত.গু ও স্ফূর্তিযুক্ত হইলে আমি পুনরায় 
তাহার পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলাম । সে কহিলঃ “পারস্যের অস্তর্গত 
ইউজারিজাঁন নামক দেশে আমার বাসস্থান । আম বাঁল্যে জনক- 
জননীর অস্কচ্যত হইয়া নান! স্থানে নান! বিদ্রবিপত্তি সহ্য করি- 
যাছি। য়িহুদীদিগের হস্ত হইতে পরিব্রাণজন্য বহুদিন ম্বত্তিক! 
মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছি । পিতা ভারতবর্ষ, চীন, কাটয়, রোঁ- 
মাণীয়া প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন ॥ আমার যখন 
বয়ঃক্রম দশ বৎসরমাত্রঃ তিনি আমার জননী ও অন্যান্য নমস্য- 
শীণের মতের বিরুদ্ধে আমাকে বাণিজ্যজন্য প্রথমে ভারতবর্ষ, পরে 
জেয়ারবাদ দেশে লইয়া! গেলেন । পথিমধ্যে কোন বিদ্ববিপদৃ 
ঘটিল না, অন্পকাল মধ্যেই আমাদের লকল দ্রব্যসামঞ্সরী নিঃ- 
শেষেত হইয়া গেল। তখন স্বদেশগ্রতিগমনজন্য আরা অর্ণব- 
পোঁতে আরোহণ করিলাম । কিন্তু এক মাসের পথ অতিবর্ভিত 
হুইলে একদিন সন! ঘোরতর ঝটিক। প্রধাবিত হইয়া আকাশমগ্ুল 
অন্ধকণরণচ্ছন্ন করিল, জলদধার1 অরবিরল নির্দলিত হইতে লাগিল, 
কর্ণ ভার্সিয়া গেল, কর্ণধার ও নাবিকগণ প্রাণভয়ে মন্তক মর্দিত 


১৯৪ বাঁগবাহাঁর । 
করিতে লাগিল । জলযান প্রভপ্জন ও তরঙ্গের আয়ন্ত হুইয়] ক্রমা- 
গীত দশদিন উচ্ছ গুলভাঁবে চলিয়া অবশেষে একাদশ দিবসে গিরি- 
ংঘঘাতে শতধা চুর্ণ হইয়া! গেল? পিতা ও পণ্যজাত কোথায় 
অপবাহিত হুইল, জানা গেল না। আমি একখানি কাশ্ঠখণ্ড 
অবলম্বন করিয়! তিন দিন তরঙ্গতাড়নে সঞ্চালিত হইয়! চতুর্থ দিনে 
কুল গ্রাপ্ত হইলাম ॥ তখন কষ্টকণ্প্পনায় কাষখণ্ড ত্যাগ 
করিয়া কুলে উত্তীর্ণ হইলাম । তথা হইতে দেখিতে পাইলাম, 
দূরবর্তী প্রান্তরনমুহে কতিপয় নর-মুর্তি সম্পূর্ণ বিবদন 
হুইয়। সমবেত রহিয়াছে ৷ দেখিয়া! জান্ুভরক্রত তদভিযুখে গমন 
করিলাম । তাহারা আমাকে কি জিজ্ঞাস করিল, কিন্তু আমি, 
তাঁহাদের ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। প্রান্তরগুলি ভুট্টাক্ষেত্র । 
অনভ্যের। তথায় অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া! সংগৃহীত শন্যজাঁত নিদ্ধ- 
পক্ক করত ভোজন করিতেছিল । প্রান্তরের উপকঞ্ঠদেশে কতকগুলি 
কুটির । বোধ হুয় ততাঁবৎ তাঁহাদের বাঁস-গৃহ ও ভুক্টাই গ্রধান 
আহু্য্য। তাঁহারা আমাকেও ভেজনার্থ সঙ্কেত করিলে আমি 
কতকগাল শন্য চয়ন ও সিদ্ধপন্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলাম । পরে 
অপ্পমাত্রীয় জলপান করিয়া ক্ষেত্রের এক.এ্রান্তে শয়ন করিলাম। 
অতঃপর জাঁগরিত হইলে এক ব্যক্তি সমীপবর্তী হইয়। সঙ্কেতদ্বার! 
পথ দেখইিয়া দিল। আমি আরে! কতিপয় শস্য সংগ্রহ করিয়! 
তাহার প্রদর্শিত পথে পাদচারণা করিতে লাগিলাম । সম্মুখেই বিশাল 
কান্তার শমনের রঙ্গভূমি সদৃশ বিরাজমান । আমি ভুট্টাগুলি ভক্ষণ 
করিয়। সেই প্রান্তরে অবতরণ করিলাম । ক্রমাগত চারিদিন পর্য্য- 
টনের পর একটা দুর্ণ আমার নয়নপথে পতিত হুইলে তাহার 
নিকটে গমন করিলাম । ছূর্গের দৈর্ঘ্যবিস্তৃতি ছুই ছুই ক্রোশ, 
প্রাকার অত্যন্ত পাষাণ গঠিত, তাহাতে একটা মাত্র তোরণ 
অভিন্ন শিলাখণ্ডে আবদ্ধ । কিন্তু তথায় জনমানবের কোন টিস্কুই 


বাঁগবাছার 5৯ 
দেখিতে না পাইয়া! আমি অগ্রসর হইতে লাশিলাঁম। সম্মুখে উপ- 
গিরি পরিরৃশ্যমান অগ্জননিভ কৃষ্ণ ম্বত্তিকায় বিরচিত। আমি 
তাহার শিখরদেশে আরূঢ় হুইয়! অরে ভিন্তি-পরিরৃত বিস্তৃত 
একটা জনপদ দৃষ্টিগোচর করিলাম। পার্থেবিশাল কল্লোলিনী 
হৃদয় বিস্ফারিত করিয়! প্রধাঁবিত হইতেছে । আমি ভগবানের 
নাম গ্রহছণকরত তোরণদ্বার দিয়া পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়। বেত্রাসন 
উপরে ইউরোপীয় পরিচ্ছদধাঁরী একটা পুৎঘুর্তি নয়নগোচর করি- 
লাম । তিনি আমাকে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে দেখিয়া! আহ্বনি 
করাতে আমি নিকটে থিয়া অভিবাদন করিলাম । তিনি আমাকে 
প্রতি নমস্কার করিয়! রুটা, পনির, পক্ষী মাঁঘম ও মদিরা তোজনার্থ 
প্রদান করিলেন। আমি কিঞ্চিৎ খাদ্য ও সুর! গ্রহণ করিয়াই 
গভীর নিদ্রাভিভূত হইলাম । যখন চক্ষুঃ উন্মীপিত হুইল, দেখি- 
লাম, রাত্রি হইয়াছে । তখন হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিলাম । গুহ্‌- 
স্বামী আমাকে তাল প্রদান করিয়| নিজ জীবনী প্রকটিত করিতে 
বলিলেন । আমি সমস্ত বিরত করিলে তিনি জিজ্ঞানিলেনঃ “তুমি 
এখনে কি জন্য আনিয়াছ ?* আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 
«আপনি কি উন্মত্ত ৭ আমি বিদ্ববিড়স্বনা ও ক্রেশ ভোগ করিয়া 
অবশেষে এতদূর আসিয়া ঈশ্বরানুগ্রছে মনষ্যের মুখ দেখিলাম । 

বার আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন আমি কেন এখানে আমি- 
য়াছি ?” তিনি কহিলেন, “যাও, বিশ্রাম কর গির], আমার যাহ! 
বক্তব্য আছে, কল্য বলিব ।” 
রাত্রি প্রভাতি ছইলে তিনি আমাকে (একটা গৃহের দিকে 
অঙ্গলি সন্কেত করিয়া) কহিলেন, «এই প্রকোষ্ঠমধ্যে কুদ্দালী, 
চালনী ও চর্মকোষ আছে, বাহির করিয়া লইয়া! আইস ।৮ আমি 
তন্তাবু বহির্ণত করিয়৷ আনয়ন করিলাম, কিন্তু ভাবিলাম, “ন! 
জানি, এ ব্যক্তি হুইটা অন্ন দিয়! কতই কার্য করাইয়া লয় ।” তিনি 


২৯৩ বাগবাছার। 
বলিলেন, “দেখ ' যে উপশিত্রিটী অতিক্রম করিয়া এখানে আঁসি- 
যাছ, তুমি এই সমস্ত লইয়৷ তথায় গমন করিয়া ধন্ুপরিমাণ গভীর 
গর্ত খনন করিবে । করিয়া যাহা পাইবে, চালনাদ্ার! পর্ি- 
ক্ষত বরেপা ভাহা চক্নকোষ মধ্যে নিহিত করিয়া আমার নিকট লইয়া 
আিবে 1” আমি শম্ত্রাদি লইয়]| নির্দিষ্ট স্থানে গমনকরত আদেশ- 
গৃহাখনন করিলাম এবৎ চাঁলনীদ্বার] প্রাপ্ত দ্রব্যাদি সঞ্চালিত” 

য়া কোষপুর্ণ করিলাম । দেখিলাম দ্রব্গুলি বনুঘুল্য রতু। 
তত্ততের জ্যোতি ও বণণে আমার মেত্রপুট ঝলনিয়। গেল । 

পরে আমি নেই রত্ুপূর্ণ চর্মকোষ গৃহন্বামীকে প্রদান কৰিলে 
তিনি তাহ! দেখিয়াই কহিলেন, “তুমি এই চর্কোষ মধ্যে যাছ' 
কিভু আছে, লইয়! শীত্র প্রস্থান কর। কালবিলম্ব করিলে তোমার 
মঙ্গল হইবে না1।” আমি প্রতিবাদ করিলাম, «আপনি কি.বিবেচন। 
করেন, কতিপয় লোঞ্খণ্ড দিয়া আপনি আমাকে আপ্যায়িত 
করিলেন? এগুলি কোনু কার্যে লাগিবে ? ক্ষুধাতুর হইলে, এ 
গুলিতে উদরপুণ হুইবে ন1। স্থুতরাঁৎ সমধিক প্রাপ্ত হইলেও আমার 
€কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না।” তিনি হানিযা কহিলেন, “দেখি- 
তেছি, তুমি আমারই ন্যায় উত্তরাঞ্চলবাসী অর্ববাচীন ! এই জন্যই 
তোমাকে এখানে অবস্থিতি করিতে নিষেধ করি । কিন্তু স্থানাস্তরে 
শমন, কি এখানে অবস্থান, তোমার ইচ্ছাসাপেক্ষ । আর একান্তই 
যদি এই পুরীমধ্যে অবস্থিতি. করিতে ইচ্ছা! কর, তবে এই অর্গরী 
লইব্ন! চকের মধ্যে গমন কর। তথায় শ্বেতশ্মশ্রবারী একটা রুদ্ধ 
'আছেন । তিনি আমার জ্যেষ্টভ্রাতা, আমার মুখের সহিত তাহার 
মুখের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে? অঙ্গুরীটী তাহার হস্তে দিলে 
তিনি তোমাকে যত করিবেন। তুমি তাহার অনুগত হইয়া 
কার্ষয করিবে$ যদি না কর নিশ্চিৎ প্রাণ হারাইবে। তুমি 
এখানে থাকিলে আমি তোমার জন্য এই পর্য্যন্ত করিতে পারি । 


মত 
কার 


বাগবাহার। ১৯৭ 
ইহার অতিরিক্ঞ ক্ষমতা আমার নাই। আর জ্যেষ্ঠব্যতীত এ 
নগরে আর আমার কেহুই নাই।” আমি তাহাকে অভিবাদন 
করত অঙ্গরীর সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়া পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলাম | দেখিলাম, স্থানটী উৎকৃষ্ট । আপণ ও বত্মগুলি পরিচ্ছন্্নঃ 
রমণীত্ল] অবরোধমধ্যে বান করেনা । স্ত্রীপুরূুষ একত্রে সর্বত্র 
"শ্বাতাগতিক্রমে ক্রয় বিক্রয় করিয়া! থাকে । সকলেই পরিপাটী বেশ 
ভূষায় বিচ্ছব্িত। আমি নেই সমস্ত দর্শন করিতে করিতে হষট- 
চিত্তে অগ্জনর হইয়া আপণচক্রে ( চকে.) উপনীত হইলাম । তথায় 
এবুপ জনত। হইয়াছিল যে, একখণ্ড পিস্তলপদক সমবেত জনমণ্ডলীর 
মন্তকের উপর দিয়া নিক্ষেপ করিলে সহজেই পিচ্ছিলিত হুইয়া- 
যাইতে পারে । জনতাটী এরূপ ঘনসন্নিবিষ্ট যে, সহজে তন্মধ্য 
হুইতে নিদ্ধান্ত হইতে পারা যায়ন]। 

ক্রমে জনসঙ্ক লতা অপবাছিত হইলে আমি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া প্রেরকের ভ্রাতাকে দেখিতে' পাইলান। তিনি লম্মখে 
একটী মণিদণ্ড স্কাপিত করিয়। বেত্রামনে উপবিষ্ট ছিলেন ! 
আমি নিকটে গিয়া অভিবাদনকরত অস্্রিটী তাহার হস্তে 
দিলাম । তিনি তদ্দর্শনে কুপিত হুইয়! কহিলেন, “তুই কি জন্য 
নিশ্চিং বিপদে অবগাঢ় হইয়া এখানে আনিয়াছিন? আমার 
কাগুজ্ঞ।নবজির্জত সোঁদর তোকে কি নিষেধ করে নাই ?' আমি 
প্রতিবাদ করিলাম, «তিনি আমাকে নিষেধ করিয়া! ছিলেন, কিন্তু 
আমি শুনি নাই” এই বলিয়।.আদ্যোপান্ত নিজ বৃত্তান্ত কীর্তন 
করিলাম । তখন তিনি গাত্রোথান করিয়া আমার হস্ত ধারণকরত" 
গুছে লইয়া গেলেন । গৃহটা রাজ প্রাশাদের অন্রূপ ! তাহাতে অনেক 
দসদানী ছিল। বুদ্ধ আমাকে একটা নিভৃত কক্ষে লইয়। গ্রিয়। 
কোমল ভাবে বলিলেন, “বৎস ! তুমি এই শ্মশানভুষিতে সমাগত 
হুইয়! কি নির্ব.দ্বিতাই প্রকাশ করিয়াছ ১ এমন হতভাগ্য অদ্যাপি 


১৯৮ বাগবাঁহার। 

আছে যেঃ এই কুহকময়ী পুরীমধ্ধ্যে পদার্পণ করে 1” আমি উত্তর 
করিলাম, নিজ ভাগ্যচেষ্টিত অগ্টেই বিরৃতি করিয়াছি । এক্ষণে 
আপনি যদি অনুগ্রছ করিয়া এখানকাঁর ব্বীতিপদ্ধতীত্যাদি বর্ণন 
করেন, তাহা হুইলে। আপনার 'ভুই সহোদর যে কেন আমাকে 
এস্থান ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন” বুৰিতে পারি ।” সৌম্য স্থবির 
গ্রতিবাদ করিলেন, “ঈশ্বর এদেশের রাঁজাপ্রজা সকলের প্রতি 
বিরূপ হইরাঁছেন। তাহাদের ধর্্মও বিচিত্র, কর্মও বিচিত্র ! একটা 
দেবালয়ে একট দেবগ্রতিমা আছে । গ্রেতভুত সেই. মুর্তির উৎসঙ্গ- 
দেশে গ্রবিষট হইয়া আগন্তুকের নাম, আভিজাত্য ও ধন্মবকর্মের 
বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয় । নে কথা রাঁজীরঃকর্ণগোৌচর হইলে তিনি 
সেই আগমনকাঁরীকে দেবসমক্ষে দণ্ডবৎ পতিত হইতে আজ্ঞ' 
করেন। যদি মে তাহা করে, ভালই) মচেৎ নেই হতভাগ্যকে নদী- 
মধ্যে নিমজ্জিত করিয়! দেওয়া] ছয় । আবার যদি সে পলায়নের 
উপক্রম করে, তবে তাহার শরীরের গুপ্তাংশ সকল এরূপ বুদ্ধি" 
পাইতে থাকিবে ষে, তত্তাবৎ ম্বত্তিকায় লুণ্ঠিত হইয়া যাইবে, নে 
তাহার ভার সহ্য করিতে পারিবে না। পরমেশ্বর এই জনপদে 
এইরূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়! রাখিয়াছেন। ; এই জন্যই আমি 
তোমার প্রতি দয়াপরবশ হুইয়। তোমাকে এস্থান ত্যাগ করিতে 
প্রবৃত্তি দিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার অনুরোধে আমি একটি 
কৌশল স্থির করিয়াছি। তাহাতে তুনি এখানে কিয়দ্দিন অব- 
স্থিতি করিতে পারিবে, আপাতত কোঁন বিপদে পড়িবেন1 1” 
আমি জিজ্ঞাসিলাম, “আপনি কি স্থির করিয়াছেন, আমাকে,বলুন । 
তিনি কহিলেন, “আমি তোমাকে মন্ভ্রিকন্যারংনছিত বিবাহ দিব 1” 
আমি প্রত্যুত্তরে কহিলাম, “অমাত্যঃআমার ন্যায় নিঃসম্বল ভিখা- 
রীকে কন্যা দান করিবেন কেন? বিশেষ আমি ভিন্ন ধর্খা- 
বলম্বী। আর তীহার ধর্মও কখনই অবলম্বন করিতে পারিব না।” 


বাগবাহার । ১৯৪ 
তিনি প্রতিবাদ করিলেন, “যে ব্যক্তি এ দেশের প্রথান্ুমারে 
প্রতিমাসমক্ষে দণ্ডবৎ পতিত হুইবে, সে ভিক্ষু হইয়াও যদি রাজ- 
কন্যার পাপিগ্রহণার্থীহয়, রাজাকে তাহা সাধন করিতে হইবে, 
প্রস্তাবিত বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে মনস্তাপ দিতে 
পারিবেন না। রাঁজ। আমাকে" অতিশয় অনুগ্রহ করেন, আর 
তজ্জন্য অমাত্য ও অন্যান্য রাজপুরুষের! অত্যন্ত মান্য 
করিয়! থাঁকেন। তীহার। সপ্তাহে দুইবার উপাসনার্থ দেবালয়ে 
গমন করেন । কল্য সকলে তথায় সমবেত হইবেন । আমিও 
তোমাকে সেই সময়ে সেই স্থানে লইয়। যাইব । এই বলিয়। তিনি 
আমাকে কিঞ্চিৎ পানাশনীয় প্রদান করিয়। বিশ্রীমসেবার্থ একটা 
প্রকোন্ঠে প্রেরণ করিলেন । 

পরদিন প্রভাতে আমি তীহাঁর লমভিব্যাহারী হুইয়। দেবমন্দিরে 
মন করিয়! দেখিলাম, সাধারণ লোকে উপানন। সমাধা করিয়] 
ইতস্ততঃ গমন করিতেছে । রাজ ও অমাত্যগণ উষ্ীষ অবতারিত 
করিয়া দেবসমক্ষে পুরোধাগণের পার্থ ঘৃতিকাঁননে উপবিষ্ট 
নহিয়াছেন। চতুর্দিকে স্বীয় অপ্সরা ও কিম্পুরুষবাসী কিন্নর- 
দৃশ প্রিয়দর্শন অন্ুঢ তরুণতরুণীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান। 
দখিয়া বৃদ্ধ আমাঁকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “এক্ষণে আমি 
বাছা বলিব, তোমাকে তাহা করিতে হইবে ।৮ “আমি তথাবহ 
উরিলে ভূপতি সেই সাধুশীল স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন 
'এব্যক্তি কে, কি প্রার্থনা! করে ?৮ ব্বদ্ধ কছিলেন, “ এই যুব! 
সামার কুটুম্ব, আপনার পাদবন্দনীজনিত চরিতার্থতা লাঁভলাল্গায় 
হুদুর হইতে আগ্রমন করিয়াছে । বাসন1, মন্ত্রী মহাশয় ইহাকে 
শানপদে উন্নমিত করিয়া নিজপরিবারভুক্ত করেন। এক্ষণে দেবত। 
৪ আপনার অনুমোদন হইলেই হর ।” রাজ বলিলেন, যুব যদি 
আমাদের ধর্ম ও জাতীয় আচারব্যবহথার পরিগ্রহ করেঃ তবে ইহার 


৩ বাগবাছার। 


সমীহিত সিদ্ধ হইতে পারে ৮ এই কথা বলিবাঁমাত্র দেবমন্দির 
তৌর্য্যত্রিকনাদে মুখরিত হইল | পরে এক ব্যক্তি আমাঁকে একটা 
বন্ুযুল্য পরিচ্ছদ প্রদানপুর্ববক ক্কষ্ণাংশুক (কাল ফিতা) দ্বারা 
দলদেশ রুদ্ধ করিয়। দেব নমক্ষে লইয়া গেল। পরে আমাকে 
দণ্ডবৎ পাতিত করিয়া পুনর্ুর্থাপিত করিলে প্রত্যাদেশ হুইল, 
“যুবক! তুমি আমার উপাঁসকশ্রেণীর কান্তিপুষ্ট করিয়! উত্তম 
করিলে । আমিএক্ষণে তোমাকে বিশেষ জন্গুগ্রহ করিব ।” 
এেই কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে 
করিতে কছিতে লাগিল” “তুমিই সাধু ও মহাল্ুভব, অতএব 
দীর্ঘজীবী হও ।” 

সায়ংকাঁল সমাগত হইলে রাজা অশ্বারোহুণপুর্বক সভাসদ- 
সমভিব্যাহারে প্রধানামাত্যের ভবনে গ্রমন করিয়! জাতীর রীত্য- 
নুনারে তদীয় ছুহিতার সহিত আমার উদ্বাহুকাধ্য সমাপন করিলেন 
এরেবং মন্ত্রিবালাকে বহুবিধ যৌতুক দিয়া আমাকে কহিলেন, 
“দেবতার আজ্ঞান্থলাঁরে আমর তোমার হস্তে মন্ভ্রিকন্যাকে সমর্পণ 
করিলাম |” এই বলিয়া আমাদিগের অবস্থানের নিমিত্ত একটা 
গুহ নির্দ্দিউ করিয়। দ্িলেন। আমি দেখিলাম, সচিবনন্দিনী 
লৌন্দর্য্যাংশে সাক্ষাৎ শ্বর্শবিদ্যাধরী, গঠনটা পরিপাস্টী, অঙ্গ" 
প্রত্যদগুলি দোবসম্পর্কশূন্য । আমি তাহার সহবানে পরম সুখে 
কালাতিপাত করিতে লাঞ্খিলাম। প্রতিদিন প্রাতঃসান করিয়' 
রাজার নিকটে গমন করিতাম ! তিনি আমার অতিশয় পক্ষপাতী" 
হইয়া! উঠিলেন, আমার আসঙ্গলাভে প্রীত ছইতেন, আমাকে নিত' 
বহুযুলয উপহার ও খেলাৎ দিতেন। আমি তাহার প্রলাদে কিয়' 
দ্দিনমধ্যে অন্যতম সচিবের পদে উন্নীত হইলাম । আমার পার্থিং 
সম্পদের ইয়ত্তা! ছিল না। কেন না বনিতার হস্তে যে সমস্ত জুবর্ণ ও 
মাণরভ্বাদি ছিল; তাহার সংখ্যা কর সুদুরপরাহুত। 


বাঁগবাঁছার । | ২০ 
ছুই বৎনর অনুরূপ সুখে জচ্ছন্দে অতিবাহিত হইলে, সী অন্ত- 
বত্বী হঈলেন। অফ্টম ম।স? গত হইলে ক্রমে যখন গর্ভের পুণতা 
সাধন হইতে লাগিল, সহসা গ্রসববেদন। উপস্থিত ছওয়াতে ধাত্রী 
উপস্থিত হুইরা। একট। মৃত বস প্রসব করাইল । সেই সদ্যজাত 
শিশুর বিষে গর্ভিণীও স্তুন্তিকাশীড়াক্রাস্ত হইয়া! প্রাণত্যাগ করি- 
লেন। আমি দয়িতাঁবিয়ৌোগশোকে উদ্ভ্রান্ত হইয়া! অনবরত অশ্র 
বিনভ্ঞন করিতে লাঁখিলাম। প্রতিবেশবাসিনীণণ আমার রোদনশব্দ 
শ্রবণ কপ্রিয়। দলে দলে গৃঁহমধ্যে আগমন করিল এবং আমার মন্তকে 
হুন্তাপ্ণিকরত বিবস্ত্রপ্রায় হুইয়। রেখদন করিতে লাগিল | ক্রমে জনতায় 
গুহটা এরূপ সন্ক,ল£হুইল যে, আমার শ্বাসরোধ হইয়া গেল, স্বৃত্ু 
আসন্নবর্ভী হইল । এমন সময়ে সহসা আমার কণ্ঠলগ কুষ্ণাহশুক 
পশ্চাঙ্দিকে আরুষ্ট হওয়াতে আমি চাহিয়! দেখিলাম, "আকর্ষণ 
কারী সেই বুদ্ধ, যিনি আমাকে মন্ভ্রিতনয়ার সহিত বিবাহ দিয়া- 
ছিলেন । তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া কছিলেন5 “নিব্বোধ ! 
ক্রন্দন করিতেছ কেন %” আমি কহিলাম, “পাষাণ-ছদয় ! এ 
প্রশ্নেরকি অবসর আছে ? আমি রাজ্য হারাইয়াছি, শান্তিচ্যুত 
হুইয়াছি, তথাপি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি রোদন করিতোঁছি 
কেন ?” তিনি নাসিকাবিক্লৃত করিয়] প্রতিবাদ করিলেন, “এক্ষণে 
রোদন ত্যাগ করিয়া নিজের পরাগতিজন্য চিন্তা কর । আমি পূর্বেই 
বলিয়াছিলাষ যে, যৃত্ুই তোমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে । 
এক্ষণে কালপুর্ণ হইয়াছে, ম্বত্যুব্যতীত কিছুতেই আর তোমার 
নিস্তার নাই ।” ূ 
অবশেষে নাগরিকের আমাকে রুদ্ধ করিয়। দেবালয়ে লইয়! 
গেলে আমি দেখিলাম, রাজা, রাঁজবল্লভ ও দেশবাশীরা সকলে 
সেই স্থানে সমবেত হুইরাছে ;) আর সকলের সমক্ষে আমর স্ত্রীর 
সমস্ত সম্পত্তি রাশীকুড রহিয়াছে । যাছার ইচ্ছা হইতেছে, মুল্য 
২২৬ 


সই, | বাঁগবাছার। 
দিয়া বাঁশি হইতে দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছে? ক্রমে সমস্ত 
বিক্রীত হইলে লব্ধ মুল্য মাস ও অন্যান; খাদ্য ও ফলের সহিত 
একী কাগ্ঠকোষ মধ্যে নিছিত হইল । পরে সমাধিকণীণ আমার 
স্্রীপুন্ত্রের শবও অন্য একটা মগ্জুষামধ্যে বদ্ধ করিয়৷ ছুইন্টী একত্রিত 
করত উদ্্-পৃষ্ঠে আরোপিত করিল। আমিও দেশাচারান্সারে 
স্ত্রীর পরিত্যক্ত রত্বীলঙ্কার লইয়া! তাহাতে আরোহণ করিলামশ 
ব্রাহ্মণের] বেণুরব ও স্তোত্রপাঠ করিতে করিতে আমার অগ্রে 
অগ্রে চলিলেন। আমি যে দ্বার দিয় প্রথমে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট 
হুইয়াছিলাম, উঞ্রটী নেই দ্বার দিয়া চাঁলিত হইল । পুর্বে যে 
ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী প্রতীহারীর বিষয় কীর্তিত হইয়াছে, তিনি 
আমার বর্তমান দশ। দর্শনে রোকুদ্যমাঁন ছইয়| বলিতে লাখিলেন, 
“শমনদুত-ধুঁত হতভাগ্যযুবক! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়। 
পুরীমধে; প্রবিষ্ট হইয়। অকারণে জীবন হাঁর1ইলে | এক্ষণে আমাকে 
দোষ দিতে পারিবে না» আমি তোমাকে নিষেধ করিয়।(ছিলাম |” 
আমি মস্ত শুনিলম, কিন্তু দেখিয়। শুনিয়া এরূপ হুতবুদ্ধি হইয়া- 
ছিলাম যেঃ বাঁউ নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না! এমন কি আমার 
পরাগতিই ব1 কি হইবে, অবধারণে অক্ষম হইলাম । অবশেষে আমি 
পুর্্বকথিত প্রন্তরময় হূর্গদ্বারে নীত হুইলে কয়েক ব্যক্তি দ্বার 
বিবিক্ত করিয়া আমাকে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইল। এই সময়ে 
একজন ্রাঙ্মণ পুরোবস্তাঁ হইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 
সংসারের গতিই এই যে, জীব একদিন জন্মগ্রহণ করে, আর এক 
দিন নিজ ভারবহ দেহ পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া! যাঁয়। এক্ষণে 
তোমার পুক্র, কলত্র, বিভস্ত ও চল্লিশ দিনের উপযোগী আহার্ধ্য 
রিল, গ্রহণ করিয়া যাবৎ'দেবতাঁর দয়] ন। হয়ঃ এইস্থানে অবস্থিতি 
কর্‌ ৮” আমি ক্রুদ্ধ হইয়! সেই ত্রাক্ষণ, দেৰত1 ও সমভিব্যাহারী- 
দিথের প্রতি কটক্তি গ্রয়োথ করিতে লাগ্িলাম। তাঁহীতে নেই 


| বাগবাছার। ২০৩ 
ইউরোপীয় বেশধারী আমাকে নিষেধ করিয়া! কছিভে লাগিলেন, 
“সাবধান, বাউ নিষ্পত্তি করিও ন!। যদি আর একটী কথা ক, 
ব্রাঙ্গণেরা এেখনই তোমাকে ভস্মীভূত করিবে । অতএব ক্রোধ 
নম্বরণ করিয়া অদৃষ্টচিকীর্যায় আত্মসমর্পণ কর। যদি দেবত। 
প্রসন্ন হয়েন সম্ভবতঃ পুনর্ববার এে স্থান হইতে মুদ্ডিলাভ করিতে 
পারিবে ।” অবশেষে সকলে আমাকে সেই কারামধ্যে পরিত্যা 
করিয়। দ্বারবদ্ধ করত প্রস্থান করিল । 

আমি তখন নিতান্ত দীনভাঁবে রোদন করিতে করিতে উত্তান্ত 
হুইয়! কলত্রের যুতদেছে পদাঘাঁত করত কহিলাম, “ছতভাখিনি ? 
অপত্যপ্রসবই যদি তোর মৃত্যুর কারণ নির্দিষ্ট ছিল, তবে কিনিমিস্ত 
উদ্বানুত্রে বদ্ধ হইয়া গর্ভধারণ করিলি ? আমি এইরূপে কিয়ৎক্ষণ 
উন্মন্তবৎ অসদুশ আচরণ করিয়া অবশেষে নীরবে রহিলাম। 
দেখিতে দেখিতে গ্রভাঁকর গগণের মধ্যসীমায় উপনীত ছইয়া 
দিগন্ত উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। আতপতাপে আমর মস্তিষ্ক উষ্ণ 
ও নাসারন্র পুতিগন্ধে সঞ্কচিত হুইল। যে দিকে নয়ন সঞ্চরিত 
হুইতে লাগিল, সেই দিকেই শবকঙ্কাল ও রত্বুরাজি দেদীপ্যমান। 
আমি ভখন গাত্রোথান করিয়া নৈশ নীহার ও আহ্বিক সন্তাপ 
হইতে রক্ষাসাধনছেতু কতিপয় কান্ঠকোবদ্বারা একটী আশ্রম 
রচন1 করিলাম। পরে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে একটা 
উৎন দেখিতে পাইলাম। উৎসটা প্রাচীর ভেদ করিয়। 
অভ্যন্তরে প্রবাহিত হইয়াছে। আমি সেই নিঝর্র-বারি 
ও ব্রাঙ্গণগ্রদস্ত খাদ্য উপযোগ করিয়া বহুদিন অতিবাহিত 
করিলাম । ক্রমে সমস্ত নিঃশেষ হইলে ভীত হুইয়। ঈশ্বরের নাম 
জপ করিতে লাখিলাম। পিদ্ধিদাতাঁর এমনই করুণা যে, সহসা 
দ্বার রিবিক্ত করিয়া একটী বৃদ্ধ শবসমভিব্যাহারে অভ্যন্তরে 
প্রবিষ্ট হুইল ॥ পরে তাহার লমভিব্যাহারীর প্রস্থান করিলে 


ঙ 


২০৪ বাগবাহার । | 
আমি এক দণ্ডাঁঘাতে তাহার মস্তক চুর্ণ করিয়া ফেলিলাঁম এবৎ 
তাহার পরিত্যক্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া কিয়দদিন অতিবাহিত করি- 
লাম। এইরূপে শ্শানাগত ব্যক্তিদিথকে হত্যা করিয়। আমার 
নচ্ছন্দে দিনাতিপাত হুইন্ডে লাগিল | 

একদ1 একটা যুবতী শব লইয়+ প্রেত-ভুমিতে আগমন করিল । 
তাঁহার সৌন্দর্ধ্য দর্শনে তাহাকে হত্যা করিতে আমার প্ররুত্তি হইল" 
না। সে আমাকে দেখিয়াই ভয়ে মুচ্ছিত হইল । আমি সেই 
অবসরে তাহার খাদ্যসামঞ্রীগুলি নিজ আশ্রমে লইয়া গেলাম। 
কিন্তু একাকী ভোজম করিতাম নাঁ। ক্ষুধাবোধ হইলে 
উভয়ে একত্রে আহার করিতাঁম। তরুণী আমার ব্যবহারে ক্রমশ্‌ঃ 
বাতাশঙ্কা হইয়া অবশেষে আমার আশ্রমে গতায়াত করিতে 
লাগিল ॥। একদা আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে 
কহিল, “আমি নরপতির নর্বাধ্যক্ষের কন্যা! ১ পিভৃব্যন্রতৈর সহিত 
আমার বিবাহ হুইয়াছিল। বিবাহ্রা্রতেই অকস্মাৎ শুল- 
রোগে আক্রান্ত হুইয়। তাহার কাল প্রাপ্তি হয়। পরে অনুযাত্র- 
হণ শবমমেত আমাকে এই শ্বাশানমধ্যে রাখিয়া শিয়াছে ।” 
এই কথা বলিয়া! নে আমার বিষয় শুশ্রযু হইলে আনি তাহা 
আমুলতঃ কীর্তন করিয়া কহিলাম, ঈশ্বর তোমাকে আমার 
নিমিভ্তই প্রেরণ করিয়াছেল 2” নবীন] ঈবৎ অধপাবিকাশ করিয়া 
মৌনভাবে রহিল। কালে অন্যোন্যের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ 
সঞ্চার হইলে আমি তাহু*কে ইললাম ধর্শে দীক্ষিত করিয়া যথা- 
শা।জ্স তাহার পাপিগ্রহণ করিলাম। কিয়দ্দিনযব্যে সে অভ্তর্ধত্ী 
হুইয়| যথাঁকালে একটী সন্তান প্রসব করিল। ক্রমে তিন বৎনর 
বাল অতিবাহিত হইয়া গেলে আমি একদিন বণিতাকে সম্বোধন 
করিয়া কছিলাম, “আর কতকালই বাঁ আমর1 এ ভাবে অবস্থিতি 
করিব 5 অথচ নিক্কতিলাভেরওত কোন উপায় দেখে না। সে” 


বাঁগবাছার ॥ ২০৫. 
কহিল, “বিধাতা! যদি প্রসন্ন হয়েনঃ তবেই নি্তাঁর, অন্যথা এই 
স্থানেই দেহ পতন হইবে |” আমি তাহার কথ শ্রবণ ও কারাবাস- 
জনিত যন্ত্রণাকর অবস্থার বিষয় পর্যালোচনা করিয়া অশ্রুবর্ষণ 
করিতে লাগিলাম । কতক্ষণ রোদন করিলাম, বলিতে পারিন!। 
পরে সহলা নয়নেরপল্লবধুগল আমার অজ্ঞাতনারে যুকুলিত হইল । 
ভখন ন্বপ্নদেবী মনোষধ্যে আবিভুতি হওয়াতে আমি যেন মুক্ত- 
নেত্রে একটি মুর্তি অবলোকন করিলাম মুর্তিটী আমাকে সম্বোধন 
করিয়া! যেন বলিল, “যদি তোমাদের স্থানান্তর গমনের ইচ্ছ। হইয়] 
থাকে» তোমর। পয়2প্রণালীর মধ্য দিয়া পলাইতে পার ।” আমি 
নেই কথায় আহ্লাদে উদ্বেলিত হুইয়া নিদ্রাপগমে গাত্রোর্থান 
করত স্ত্রীকে কহিলাম, “জীর্ণ মণ্ডুষা হইতে কীলকগুলি উত্তোলন 
করিয়া লইয়া আইস, তদ্দারা পয়োনালী প্রশস্ত করিতে হুইবেক |” 
পরে সে তাহা আনয়ন করিলে আমি তদ্দার1 প্রস্তর কর্তন করিতে 
লাশিলাম। সংবতনর পরে কার্ধ্য সমাধা হুইল । তখন ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ দিয়! কতকগুলি উৎকৃষ্টতম রত সঙ্কলনকরত পুত্র কলত্র- 
সহ নেই সুরক্গপথে নিষ্ষীস্ত হুইলাম। পাছে কেছ ধৃত করে, 
এ জন্য রাজবর্মবে গমন করিলাম না| একমাম হুইল, বনেবনে 
শৈলেশৈলে বিচরণ করিয়া অদ্য ভবমকাশে উপস্থিত হুইয়াছি । 

ভুক্ষা পীড়িত হইলে কেবল ফলমুল মাত্র উপযোগ ফরিভাম। 
শরীর এরূপ তেজোহীন হুইযছে যে, আর বাক্যস্ফ,রণ করিতে 
পারি না ।.আর তাহার গপ্রয়োজনও নাই, আমার জীবনী সমাপ্ত 
ইইয়াছে।” ৃ 
হে র।জরাঁজেশ্বর ( রাজ! আজাদ্বস্ত )! যুবার জীবনী শবণে 
আমার ( খাজাঁর) চিত্ত করুণারসে আগ্লত হুইল । আম তাহাকে 
সান ও উৎকৃষ্ট বেশভূষা ধারণ করাইয়া নিজ প্রতিন্িধিত্বে নিয়ো- 
জতি করিলাম। কাঁলে রাজকন্যার গর্ভে আমার অনেকগুলি সন্তান 


২০৬ বাঁগবাহার । 
সন্ভতি হইল, কিন্তু সকলগুলিই অকাঁলে কীলকবলে নিপতিত হইল | 
একটী কেবল পঞ্চবর্ষ মাত্র জীবিত ছিল । পরে সেও করাল কালের 
কুক্ষিনাৎ হইলে ব্লাজবাল। শোকে প্রাণত্যাণ করিলেন । আমার 
আর ক্লেশের ইয়তা! রছিল না, প্রবাঁন-বান যেন শয্যাকণ্টক বলয় 
বোধ হইতে লাগিল । সন্তাপে দহ্যক্নান হইয়া! আমি পারন্যগমনে 
কৃতসঙ্কপ্প হুইলাম। আর কালব্যাজ করিলাম না । অবিলম্বে - 
নৃপালের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়। প্রতিনিধিকে স্বপদে প্রতি- 
ভিভ করত কুকুর ও মণিমাণিক্যাদি লইয়। নিক্কণন্ত হইলাম । ইতি- 
মধ্যে রাজারও পরলোক প্রাপ্তি হইল ॥ নেযাহ! হউক আমি 
সমস্ত লইয়া পারস্যের অন্তঃপাতী নিশাপুর নামক স্থানে আগিয়া 
বাস করিতে লাশিলাঁম । লোকে আভ্যন্তরীণ রহস্য অবগত ন। হইয়াই 
আমাকে কুক্ুরপুজক বলিয়া অখ্যাতি করিয়া থাকে । অধিক কি” 
তজ্জন্য আমি পারস্যপতিকে দ্বিগুণ শুল্ক গ্রদান করিয়1 থাকি । 
অপরন্ত এই যুব! (যুবকবেশধারিণী সচিবকন্যা ) নিশাপুরে উপ- 
স্থিত হইলে ইহাঁরই উপলক্ষে অদ্য আমি মহারাজের চরণবন্দন- 
জনিত ক্তার্থতালাভে সক্ষম হুইয়াছি । | 

আমি (রাজা আজাদ্বস্ত ) খাজাকে জিজ্ঞান। করিলাম, “যুব 
কি আপনারই বংশধর ?” তিনি প্রতিবাদ করিলেন, “বর্দাবতার ! 
যুবা আমার ওরসজাঁত পুক্র নহে, মহারাঁজেরই অধিকারস্থ একজন 
প্রজা । তবে এক্ষণে উহাকে পুভ্রই বলুন, উত্তরাঁধিকারীই বলুন”আর 
যাহা ইচ্ছ।, বলিতে পারেন ।১ এই প্রতিবাদ শ্রবণে আমি যুবাকে 
লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিলাম, “তুমি কোন্‌ বশিকের বংশধর ? তোমার 
জনকজননী কোন্‌ স্থানে বাস করেন ৭” যুবকবেশধারিণী ভুমিচুম্বন 
ও অভয় প্রার্থনা করিয়! কহিল, “অধিনী মহারাজের অমাত্যকন্য]। 
এই বণিকেঙ্ছ (খাজার প্রতি অঙ্গ,লিসঙ্কেত করিয়া) পন্সরাগ 
মনির গ্রসসক্রমে তিনি রাজকোপে পতিত হইয়াছেন। রাজাজ্ঞ! 


বাগবাহার । ২০৭ 


ছিল, সংবৎসর কাঁলমধ্যে ষদি তাহার বাক্য সপ্রমাণিত না হয়, 
তবে তীহার প্রাণদণ্ড হইবে । আমি সেই রাজকীয় নিদেশ শ্রবণে 
ছদ্ববেশে নিশাপুরে গিয়া ঈশ্বরানুগ্রহে রত্বোপেত শারমেয় সহিত 
বণিকবরকে ভবদীয় সকাশে আনয়ন করিয়াছি । আপনি খাঁজার 
প্রমুখাৎ সকলই অবগত হইয়াছেন । এক্ষণে প্রার্থনা, বদ্ধ জনককে 
নিক্ষতি প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়|” খাজ1 উজীরজাদীর বিবরণ 
শ্রবণে অস্ফকট কাতরোক্তি নিষ্পত্তি করিয়া মুঙ্ছিত হইয়া পতিত 
হুইলেন। পরে মুখে জলনেক করাতে প্ররুতিস্থ হুইয়া কছিতে 
লাগিলেন, “হা ছুর্রৈব ! আহি যে নাম রক্ষা_ বংশ রক্ষা করিবার 
জন্যঃ লোকসমাজে অনপত্যতা পরীবাদ অপনয়নজন্য যুবাকে 
পোষ্যপুক্র করিয়। সব্বশ্ব দান করিবার অভিপ্রায়ে র্লেশকদশ্থ সহ্য 
করিয়া এই দূর প্রবাসে আগমন করিলাম, তাহা অসার্থক হইল ! 
আজ আমার সকল আশা ভরশা উন্ম,লিত হুইল। যুবার 
স্ত্াত্ব সম্বাদে আমাতে আর আমি নাই। আমি রমণীকুহকে 
পতিত হুইয়! ক্ষৌরক্ুত্য করিয়া বিদ্রপভাঁজন হইলাম, অথচ তীর্থ 
দর্শন হইল না।” লজ্ক্ষেপতঃ আমি (রাজা) সেই ভগ্রহ্ৃদয় বর্বীয়া- 
নের অশ্রঃবারিঃ কাতরে'ক্তি ও বিলাপরোল অন্ুভূত করিয় 
দয়াপরবশ হুইয়। তাহাকে নিকটে আহ্বানকরত কর্ণে কর্ণে কহি- 
লাম, “ছুঃখিত হুইধেন না, আমি অমাত্যসুতার সহিত আপনার 
বিবাহ দিব; আর জশ্বর প্রসন্ন হইলে তাহার গর্ভে অনেক সন্তান 
সন্ততি হইবে এবং কালে তাহা রাই আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হইবে ।” খাজা এই আশ্বান-বাক্যে অপেক্ষাকৃত সুস্থির হুইলে 
আমি অমাত্যকন্ম্যাকে অন্তঃপুরে প্রেবণ করিয়। উজীরকে কারামুক্ত 
ও পুরস্কৃত করিলাম । উজীর ন্মানান্তে নুতন বাস ধারণ করিয়! 
রাঁজনভায় সমাগত হুইলে আমি তীহাঁকে প্রত্যুদগমন পূর্বক অভ্য- 
ঞ না ও আলিঙ্গন করিয়। পুনর্বার মন্ভ্রিপদে স্থাপিত করিলাম এবং 


২০৮. বাগবাহার। | 
উপাধি ও প্রভূত নিফর ভূমি প্রদান করিলাম । পর শুভলগ্ন 
দেখিয়। তদীয় দ্ুছিতার সহিত খাজাঁর বিবাহ দিলাম । কাঁলসহ- 
কারে খাঁজার একী কন্যা ও হুইটী পুক্রসন্তান হইল। ক্রমে তাহার! 
প্রাপ্ুবয়স্ক হইলে আমি জ্যেষ্টকে অমাত্যপদে ও কনিষ্ঠকে সর্ববাধ্য- 
ক্ষের কার্যে নিয়োগ করিলাম ।” রাজ এইস্থানে আখ্যায়িকা সমাপ্ত 
করিয়। পরিব্রাজকদিগ্কে মন্বোধন করিয়! কহিলেন £ “হে তাপন: 
দণ! এই আমার বৃত্তান্ত কীর্তিত হইল ॥। আমি কল্য আপনাদের 
দুইজনের বিষয় শ্রবণ করিয়াছি । এক্ষণে অবশিষ্ট দুইজনের রৃত্তন্ত 
বিবরিত করুন। আপনার আমাকে অনুগত সেবক ও এই রাঁজ- 
প্রাসাদ সন্ন্যালীগণের আশ্রম বলিয়া! জানিবেন । আমি মিংহাঁসনে 
উপবিষ্ট রূহিয়াছি বলিয়া সঙ্প্োচ করিবেন না। কল্য যে স্থলে 
দণ্ডায়মান হইয়া! আপনাদের আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়াছিলাঁম, মনে 
করুন, আমি নেই স্থানেই রহিয়াছি । পরে নিজ নিজ বিবরণ কীর্তন 
করিয়। আমার নিকটে কিয়দোন অবস্থিতি করুন ৮ সন্ন্যাসীরা 
রজার কথায় আশ্বস্ত হুইয়! কহিলেন, “অস্মদাদির প্রতি মহা- 
রাঁজের যেরূপ দয়া, তাহাতে বারম্বার আপনার বাক্যাবছেলন কর্তব্য 
হইতেছে না অতএব স্ব স্ব জীবন বৃত্তান্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
করুন। 
ইতি দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


পর 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। 
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তৃতীয় সন্যাসী স্বচ্ছন্দে উপবিষ্ট হইরা স্ববৃত্তাস্ত বর্ণন 
করিতে লাশিলেন ৮ 
“শুন নখাথণ ! মম বিবরণ, 
অদ্নষ্টের অভিনয়। 
প্রেমের বিধাতা ( মদন ) ছলিল যেরপে? 
বর্ণিব সে সমুদয় ॥ 
ছেই হুত্যভাগ্য পাঁরসিক রাজপুক্র। পিতা আমার রাঁজেশ্বর, 
আমি তাহার একমাত্র বংশধর । আমি তাস, পাশা ও দ্যুতক্রীড়ায় 
আর্তশয় অন্ুুরক্ত ছিলাম; মধ্যে মধ্যে সমবয়স্ক ও সুহৃৎ্গণেন 
সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে নিষ্কান্ত হইয়া! শ্যেনপক্ষীদ্বার! বন; 
কপোত শিকার করিতাম। একদ। স্বগয়ার্থ অগ্রসর হুইয়! একটা 
রম্যস্থানে গিয়া! উপনীত হুইলাঁম | দেখিলাম, অরুণবর্ণ কুছুম- 
কলাপে বিচ্ছ,রিত হইয়া শ্যামল গুল্সমরাঁজি বিশীল একটা প্রান্তর 
ব্যাপিয়! রহিয়াছে । নেই রুচিকর দৃশ্য দর্শনে আমরা অশ্বের 
কবিক মুক্ত করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পাদচারণীক্রমে স্থানটীর মোহিনী 
হ্বযমার প্রশংসা! কন্সিতে লাগিলাম । সেই সময়ে একটা কৃষ্নার 
বিচিত্র আঁন্তরণ ও রতুখচিত রুচির হৈম কাঁকল ও কিন্কিনিমাল! 
কঞ্ে ধারণ করিয়া আমাদের দর্শনপথের পুরঃ সীমায় ধীরে ধীরে 
বিচরণ করিতে ছিল, লহশা অশ্বের পদশব্দ শ্রবণে চমকিত ও 
উদর ন হুইয়' সৃবঢুপদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল। আমি সেই ম্বগটীকে 
ধৃত করিতে উৎসুক হুইয়া সমভিব্যাহথারীদিণকে সম্বেধন করিয়! 
কহিলাম, “নাঁবপান, তোঁমার। যে স্থানে আছ, নেই খানেই থাক, 
সি, 


ইত, বাগবাছাঁর। 

ঘুর্তির পদতলে মস্তক স্থাপন করত বিহ্বল হুইয়! রোদন করিতে 
ছিলেন। আমি তাহার তথাবিধ অবস্থা ও রমণীর অঙ্গসৌন্ঠব 
সন্দর্শনে মুহ্যমান হইয়া পতিত হইলাম । বদ্ধ আমাকে যুচ্ছর্তি 
দেখিয়া গাত্রোখান করত আমার মুখে গুলাব সেচন করিতে 
লাগিলেন । আমি তাহাতে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তখনই গাত্রোখ্খান 
করিলাম এখৎ সেই বরবণ্িনীর পুরোবর্ভাঁ হইয়া! তাহাকে অভিবাদন 
করিলাম। কিন্তু তিনি প্রতিনমস্কার কি বাউ নিস্পত্তি করিলেন 
না। তখন আমি কছিলাম, “প্রিয়দর্শনে ' প্রতিনমক্ষার না করিয়] 
এরূপ মৎনরতা প্রকাশ করা কোন্‌ ধর্খের অনুমোদিত ? মুখরত! 
দোষাঁবহ বটে, কিন্তু এরূপ অণ্পভাধিতা নিতাস্ত অসঙ্গত। যেখানে 
দয়িতের প্রাণান্ত সম্ভাবনা, সেখানে কি প্রেমিকার রসনা রুদ্ধ 
করা কর্তব্য ? অতএব বিনতি করি, আমাকে একটামাত্র উত্তর প্রদান 
করুন । আমি ঘটনাক্রমে এেম্থানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব 
অতিথিকে অম্ভদাচরণ করা আপনার পক্ষে কর্তব্য হইতেছে ।» 
এইরূপে আমি অনেক কথা কহিলাম; কিন্তু তাহাতে কোন ফল 
দর্শিল নাঃ রমণী সকল শুনিয়া নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় নিস্তব্ধ 
হইয়া রহিলেন। আমি তাহাতে অগ্রমর হইয়া তাহার পাদম্পর্শ 
পুর্বক কঠোরতা! অন্থুভূত করিয়া বুবিলাম,ঘুর্তিখানি প্রস্তরময়, যেন 
বিশ্মকশ্মার বিরচিত । তখন আমি প্রতিমাপুজক বর্ধীয়ানকে সন্বোধন 
করিয়া কহিলাম, “আমি আপনার যকে বাণাবদ্ধ করিয়া ছিলাম, 
বটে, কিন্তু আপনার অভিশাপে আমার হৃদয়ে প্রেমশল্য প্রবিষ্ট 
হইয়াছে । এক্ষণে এই অদ্ভুত ঘটনা অনারৃত করুনঃ কি জন্য আপন 
জনস্থান ত্যাগ করিয়। এই বনাকীর্ণ গিরি প্রস্থে ঈদৃ'ক কুছকজালবিস্তা- 
রিত করিয়াছেনঃবর্ণন কঞ্চন।” বদ্ধ আমার নির্ধন্ধাতিশয়তা প্রয়স্ত 
অনায়ত্ত হইয়া বাঙনিম্পত্তি করিলেন, “তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা 
কাঁরতেছ আমার তাহাতে লর্বনাশ হইয়াছে । অতএব এরপ নিশ্চিৎ- 


বাগবাহ্থার। ২১৩ 
সর্বনাঁশকর বিষয়ে অধ্যবসায়িত ছইও ন11” আমি কহহিলাঁম, "ক্ষান্ত 
হউন) আপনার আপত্তি আমার ভাল লাৰিতেছে না । এক্ষণে 
হয় আমার প্রশ্মের সছুত্তর প্রদান করুন, নতুবা এখনই আপনাকে 
শমনসদনের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবেক।» রুদ্ধ আমাকে 
রাগান্বিত দেখির| কছিলেনঃ “ঈশ্বর যেন প্রশরানল হইতে সকলকে 
রক্ষা করেন । দেখ+ প্রেম কি বিষম অনর্থের অবতারণা করিয়।ছে! 
প্রেমের জন্যই হিন্দ্র রমণীরা মৃতপতির অন্ুগমনক্রমে দহনে দেছা- 
হুতি প্রদান করিয়া থাকে। বিস্তারে প্রয়োজন কি, ফার্হাদ্‌ ও 
মজনুর বিষয়, বোধ হয়, কাহারও অবিদিত নাই | অতএব বারম্বার 
বলিতেছি, আমার বিবরণ শ্ববণে তোমার কোন পুরুষার্থই লাভ 
হুইবে না । প্রত্যুত তাহাতে গৃহফ্যুত, সর্বস্বস্থলিত ও স্বদেশভ্রষট 
হইয়। তোমার কেবল ভ্রমণ সার হইবেক।” আমি প্রতিবাদ করি- 
লাম, “নিরুন্ত হউন, আর আপনার আত্মীয়তা করিতে হইবে না । 
আপনি আমাকে শত্রু বলিয়াই জানিবেন । যদি জীবনে মমতা 
থাঁকে, তবে দ্বিরুক্তি ন। করিয়! সহজে নিজ জীবনী কীর্তন করুন |” 
তখন বর্ষীয়ান নিতান্ত অনায়ন্ত হইয়া! দীর্ঘ-নিশ্বান ও অশ্রতত্যা্ 
কাঁরতে করিতে আরস্ত করিলেন 7- 

£এই হতভ।গ্যের বিবরণ শ্রবণ কর । আমার নাম নিমাঁন্‌- 
শুইয়]1। আমি পূর্বের বণিক ছিলাম । বাণিজ্যোপলক্ষে এই বয়লে 
পৃথিবীর সমন্ত স্থান ও রাঁজসভা! দর্শন করিয়াছি । একদা ভাবি- 
লাম, “আমি পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু অদ্যাপি 
ইউরোপীয় উপদ্বীপ দর্শন করিলাম ন! ১ তত্রত্য নৃপতি, নৈনিক ও 
নাগরিকগণই ব1! কিরূপ ও তাহাদের রীতিপদ্ধাতিই বা! কি প্রকার, 
কিছুই অবগত হইলাম না ; অতএব আমাকে একবার তথায় যাইতে 
হইতেছে ।” এইরূপ সক্কপ্পারূঢ় হইয়া আমি বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়- 
ব্বজনগণের নিকটে যাত্রিক পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। পরে ছুর্লভ মহার্ধ্ 


১৪ বাগবাহার | 
কতিপয় পণ্য সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য পণ্যজীবিগণসমভিব্যাহারে 
অর্ণবপোতে আরোহণ করিলাম । অনুকুল বায়ু গ্রবহমান হওয়াতে 
কয়েক মাসের মধ্যেই আমর নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া! একটা 
নগরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কর্রিলাম । নাগরিক লৌন্দর্ধ্য ও অঙ্জ! 
এেক্ূুপ আড়ম্বরদ্যোতক যে, পৃথিবীর আর কোন জনপদ তাহার 
সাহিত তুলিত হইতে পারেনা । বত্বগুলি সুরচিত, জলনিক্ত ও 
এরূপ পরিচ্ছন্ন ষে. কুত্রাপি একটা তৃণও দৃষ্ট হয় না। অক্টা- 
লিকাঁনকল নানাবর্ণে চিত্রত। রাত্রিকালে রাঁজবত্মের উভয় 
প্রান্তে দ্বিপংক্তি দীপ মালা আলোকিত হইয়! থাঁকে 1! জনপদের 
উপকণ্ঠদেশে মনোহর উদ্যানশ্রেণী অপযাপ্ত কলকুহুমে নজ্জিত্রঃ 
স্বর্ণে ব্যতীত তাদৃশ প্রন্থণাদি অনত্র স্থুলভ নহে । মজে পতঃ নেই 
অপরূপ পুরীর গুণব্যাখা বাক্যের আয়ত্ত নহে। 

কিয়ৎকালমধ্যে আমাদের উপস্থিতিবার্তী চারিদিকে ঘোষিত 
হইলে আপামর সকলেই আমাদের বিষয় আম্দোলন করিতে 
লাগিল। একদ1 জনৈক রাজপুরুষ অশ্বারোহণে উপাগত হইয়া 
আমাদিগের অধিমায়কের অনুসন্ধান করিলে বণিকের1 আমাকেই 
দেখাইয়া দিলেন। আগন্তুক আমার নিকটে আগমন করিলেন। 
আমিও গাত্রোথান করিয়। তাহাকে অভ্যর্থনা ও অভিবাদন করত 
পরধ্যস্কের একদেশে উপধান ও.আমনন প্রদান কর্রিলাম। তিন 
প্রতিনমস্কীর করিয়৷ উপবিষ্ট হইলেন । পরে আমি তাহার আগমন- 
প্রয়োজন জিজ্ঞানু হইলে, কহিলেন,“গ্লাজকুমারী আপনাদের আগ- 
মনবার্ত। প্রাপ্ত হয়! আপনাদিগ্রকে লইয়? যাইবার নিমিত্ত আমাকে 
প্রেরণ করিয়াছেন অতএব ষদি তাহার দর্শনজনিত চরিতার্থতা 
লাভের আকাজক্ষ| থাকে, তবে তাহার বিনোদনযোগ্য উপচারাদি 
লইয়া আপনি আমার সমভিব্যাহারে আগমন করুন।” আমি 
প্রতিবাদ করিলামঃ “অদ্য আমাকে মার্জনা করুন; আজ অত্যন্ত 


বাশবাহার। ২১৫ 
ক্লান্ত আছি, কল্য খিয় পাঁমঞ্রীতে হউক, আঁর জীবন দিয়ই হউক, 
রাজকন্যার মনস্তুষ্ি সাধনে চেষ্টা করিব। আমার নিকট যাহা! 
কিছু আছে, সমস্ত তাহার চরণে উপহার দিব, যাছাতে তাহার 
তৃপ্তি বোধ হইবে, তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন।” এইর্নীপে প্রাতি- 
শুভ হইয়া আমি আগন্তককে তামুল ও আতর দিয় বিদায় 
করিলাম। পরদিন প্রত্যুষে ছুলতি কতিপয় সামগ্রী লইয়া অস্ত- 
পুরদ্বারে গমন করিলাম । প্রতীহারী রাজবালাসন্নিধানে আমার 
উপস্থিতিসৎবাদ দিয়া আমিল। পরে মেই পুর্বপরিচিত রাজ- 
পুরুয বহির্থত হইয়া আমার হস্তধারণ করত মিফাঁলাপ করিতে 
করিতে অগ্রনর হইলেন! আমি ত্তীছার সমভিব্যাহারী হুইয়। 
দানসদালীর গুঁহগুলি অতিক্রম করিয়া রাজনন্দিনীর নিকতনে 
উপনীত হুইলাম। প্রিয় হুহ্ধৎ (রাঁজীআজাদৃবস্ত )! আপনার 
বিশ্বাম না হইতে পারেঃ কিন্তু আমি সেই অপরূপ পুরীমধ্যে উপ- 
স্থিত হুইয়] দেখিলাম যেন, দিব্যাঙ্গনাকুল বীতপক্ষ হুইয়। ইতস্ততঃ 
বিচরণ করিতেছে । নয়নযুগল যাহাতে প্রতিফলিত হইতে লাগিল, 
চিত্ত তাহাতেই আরুষ হইল, আনন্দে শারীর গ্রন্থিমকল শিখিল 
হুইয়! গেল, অতিকষ্টে আমি রাজবালাসন্নিধানে উপনীত হুইলাম। 
আবার যখন তাহার আকর্ণবিশ্রান্ত নেত্রপুট আমার এই আবেশ- 
বিলোল লোঁচন ছুইটী ফুম্বন করিল, তখন পোহাগ্ে কলেবর 
উৎ্পুলক হুইয়| বেপন্তিত হুইতে লাগিল, মুচ্ছা অবকাশ পাইয় 
পুরোবর্তিনী হুইল ।আমি বহু আয়ানে ধৈর্যধারণ করিয়া রহ্িলাম। 
পরে যে স্থানে পরম রূপবতী পরিচারিণীগণ ক্ৃতাঞ্জলিপুটে রাজবা- 
লাকে বেষটন করিয়া দণ্ডায়মান ছিলঃলমস্ত সামগ্রী লেই স্থানে বিস্তারিত 
করিয়। দিলাঁম। তিনি তম্মধ্যে হইতে কতিপয় লা'মগ্রী মনোনীত করত 
লন্তোষলহকানে প্রধান পরিচারকের হস্তে দিয় আমাকে সম্বোধন 
করিরা কছিলেন,“কল্য সমগ্র সুল্য প্রদান করিব ।” আমি'এই শ্বত্রে 


২১৩ বাগবাহছার। 


আবার তাহাকে দেখিতে পাইব, এই আহ্কাদে উদ্ভান্ত হইয়া 
তাহাকে অভিবাদন করিলাম; পরে বিদায় গ্রহণ করিয়! ক্ষিপ্তের 
ন্যায় অনন্বদ্ধ উক্তি নিষ্পত্তি করিতে করিতে পান্থনিবাসে গমন 
বরিলাম। বণিকগণ আমার তথাবিধ চিত্তবিকল্যের কারণ জিজ্ঞাস 
হইলে, আমি বলিলাম, “ইহা কেবল অতিরিক্ত পথশ্রান্তির পরিণীম 
ভুত।” কিন্তু পক্ষান্তরে আমি কেবল পার্খ্বপরিবর্তনক্রমে সমস্ত 
রাত্রি বিনিদ্রোবস্থায় অতিবাহিত করিলাম । 

পরদিন প্রত্যুষেই আমি পুনর্ববার পুর্ব্বপরিচিত সেই রাজ- 
পুরুষের সহিত রাঁজকুমারীর বাসভবনে গমন করিলাম এবৎ পূর্ব- 
দিন যে হৃদরহারিণী দৃশ্যপরম্পরা সন্দর্শন করিয়াছিলাম, এক্ষণেও 
অবিকল সেইরূপ নয়নগোচর করিলাম। রাঁজস্ৃতা আমাকে 
সাদরে গ্রহণ করিয়া উপস্থিত সকলকেই এব্একটী কাঁর্যের ছলনা- 
ক্রমে বিদায় করিয়! দিলেন, পরে স্বয়ৎ একটা নিভৃত কক্ষে প্রবিষ্ট 
হুইয়! আমাকে তথায় আহ্বান কন্িলেন। আম গ্হাভ্যন্তরে 
প্রবেশপুর্বক অভিবাদন করিয়া তদীয় অন্থুমতিক্রমে আনন গ্রহণ 
করিলাম | তিনি জিজ্ঞসিলেন, তুমি যে সমস্ত দ্রেব্যসামগ্রী আন- 
য়ন করিয়াছ, তাহাতে তোমার কত লাভ হইতে পারে? আমি 
কছিলাঘ, “আপনার চরণ দর্শনই আমার একমাত্র সমীহিত। 
ঈশ্বরেচ্ছায় যখন সে বাসনা ফলবতী হইয়াছে, তখন আমার কাঁম- 
মোক্ষ উভয়ার্থই লিদ্ধ হইয়াছে । আর আমার অন্য প্রত্যাশা নাই । 
তবে কেবল আপনর নিদেশলড্বঘন অবৈধ বলিয়াই বলিতেছি যে, 
নির্ধণ্ট পত্রে যে অঙ্কপাত কর! গিয়াছে, তাহার অর্ধেক প্রকৃত মুল্য 
ও অর্ধেক লাভ জানিবেন। রাঁজবাল' প্রতিবাদ করিলেন, “আমি 
তোমাকে সুচী অনুযায়ী মুল্যই দিব,আরে! তোমাকে পুরস্কৃত করিব; 
কিন্তু তোমীকে আমার একটী কার্ধ্য করিতে হইবেক ১ যদি স্বীকার 
কর; তবে বলি ।” আমি কহিলাম, “অধীন আপনার নিমিত্ত জীবন 


বাগবাহার। ২৬৭ 
মর্বস্ব ব্যয়িত করিতে প্রস্তুত । যদি আঁমাঁর দ্বারা আপনার অন্ু- 
মাত্রও উপকার বোধ হয়ঃ তাঁহ1] হইলে আমি কৃতাক্রতার্থ হইব। 


আমি আপনার কাধ্যে জীবন ও আত্মা উৎসর্গেত করিলাম, এক্ষণে 


আজ্ভ1] করুন ।% 
চ 


এ্রেই কথা শরবণে রাজকুমারী লিখনোপচাঁর আনয়ন করিয়া 
একখানি-পাত্রক! লিখিলেনঃ পরে তাহ! যুক্তা-রচিত একটা কোষ- 
মূধ্য নিহিত করিয়া দিব্য লোমজ বসতে জড়িত করিলেন । অনন্তর 
তৎনছিত একটা অঙ্গ রীয় আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, “এই পুরীর 
বছিদ্দেশে একটা উদ্যান আছে উদ্যানের নাম চি্ভবিলাস 1 তুমি 
চিন্তবিলাঁনে গমন করিয়া! তথাকার তত্তাবধারক কে-খস্রর হস্তে 
এেই ছুইক্টী সাষগ্রী দিয়! তাহাকে আমার প্রসাদ নিবেদন করিবে ॥ 
পরে সে যে প্রত্স্তর দেয়, শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন করিবে ; 
অনুমাত্রও বিলম্ব করিও ন1। আমি পরেই উপকারজন্ত তোমাকে 
বিশেষরূপে পুরস্কৃত ও সন্তু করিব।” আমি পাত্রী ও অঙ্গরী 
লইয়! বিদায় গ্রহুণপুর্ববক উদ্যানাভিযুখে গমন করিলাম । ছুই ক্রোশ্‌ 
অতিবর্তিত হুইলে একজন অস্ত্রধারী পুরুষ আমাকে উপবনের 
তোরণদ্বারে লইয়! গেল। দ্বারদেশে একটী ষুবকঘুর্তি হ্বর্ণাসনে 
উপবিষ্ট ছিলেন । তাহার চক্ষুদ্ধয়ে যুগেন্দ্রনয়ন সুলত দীপ্ত, অঙ্গে 
কবচ, বক্ষঃস্থলে অগ্নসনির্শিত পদক, মন্তকে লৌহছগঠিত উব্দীষ ও 
যুখে গাস্তীর্ধ্য স্ফকূরিত হইতেছিল | সম্মুখে পঞ্চশত সশস্ত্র তরুণ 
যোদ্ধা দণ্ডায়মান ॥ কেনন! তিনি কখন কি আজ্ঞা করেন। আমি 
তাহাকে অভিবাদন করিলে তিনি আমাকে নিকটে আহ্বান কৰি" 
লেন। আমি পুরোবস্তী হুইয়' অঙ্গ.বীটী তাহার হস্তে দিলাম ॥ 
পরে তাহার বিস্তর প্রশৎসাবাদ করিয়া কৌধিক বস্ত্রখাঁনি উন্নমিত্ত 
করিয়ী কহিলাম, আমি পত্রবাহকমীত্র । তিনি এই কথায় অর্গ,লি 
দংশন ও মন্তকে করাঘাত করিয়া কহিলেন, “বোধ "হয়ঃ ছুট 
২৮ 
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সরম্বভী তোমাকে এরম্থানে নীত করিয়াছে । ভাঁলঃ উদ্যানষধ্যে 
প্রবিউ হইয়া! অদুরবর্তী এ ষে বৃক্ষ-লহ্বিত পিঞ্জর মধ্যে সুকু- 
মার যুবক রুদ্ধ রহিয়াছেন, উহার হন্তে লিপিখানি দিয়া 
গ্রত্যত্তর লইয়! শীত্ব আগমন কর।” আমি কালব্য।জ ন1 করিয়া 
অত্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম । দেখিলাম, উদ্যানটা ন্বর্গতুল্য মনোরম । 
কুত্ম-কুঞে নানাবর্ণ প্রন্থণরাঁজি প্রস্ফটি $ উৎস-বারি বাল্যবিলাস 
প্রদর্শন করিতেছে 5 পতত্রীকুল পাদপ-শাখায় সঙ্গীতার়মান । আমি 
দেখিতে দেখিতে খ্জভুভাবে অগ্রসর হইলাম । অম্মুখেই নির্দিষ্ট 
পিঞ্জর তরুশাখায় দোট্ল্যমান। তন্মধ্যে দিব্য-কান্তি একটা 
সুকুমার যুবা-মুর্তি। তাহাকে দেখিয়া আমি শিরোহবনমন পুর্ববব্ধ 
ননজ্রমে নমস্কার করিলাম। তিনি লিপি-খণ্ড আমার হস্ত হইতে 
গ্রহণ করিয়। যুদ্রা মোচনপুর্বক পাঠ করিলেন। পরে সম্সেছে জিজ্ঞা- 
নিলেন, “রাজবালা কেমন আছেন ৭৮ আমি প্রশ্ান্ুরূপ উত্তর 
প্রদান করিয়া বিষয়ান্তরের অবতারণাক্রমে কথোপকথন করিতে 
লাখিলাম। লঙ্ছসা কতিপয় শক্ত কাফিনৈনিক আমাকে 
বেন করিয়া আক্রমণ করিল। আমি একাকী, তাহাতে নিরস্ত্র 
হুতরাঁৎ আত্মরক্ষাসীধনে অক্ষম হইয়া? তরবারি ও বর্ধাঘাতে জর্ঞ্জ- 
রিত হুইয়। রক্তাক্ত কলেবর ভূপঞ্জরে নিপতিত হইলাম । যন্ত্রণার 
আত্মস্মৃতি পধ্যস্ত লোপ হুইল। ক্ষণকালপরে চৈতন্য প্রাপ্ত 
হইয়া যখন অক্ষিপুট উন্মীলন করিলাম ; দেখিলাম, ড্ুইজন সৈনিক 
আমাকে শধ্যারোপিত করিয়া কোথায় লইয়া! যাইতেছে । বাহুকদয় 
পরস্পর এইরূপে কথোপকথন করিতেছিল একজন বলিল, 
“এস ভাই, শব্টাঁকে এই প্রান্তরমধ্যে নিক্ষেপ করি, তাঁছা হইলে 
কাক ও কুকুরে ইহার মাংস সচ্ছন্দে উপভোগ করিবে ॥” অপর 
কহিল, “ন1 ভাই, যদি রাজা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন, তাহা 
হইলে আমাদিগকে জীবন্ত কবরমাৎ করিবেন ;$ আর পুক্রকলত্রাি 
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সমস্ত তীহাঁর ক্রোধ-নেমীতে নিম্পেষিত হইয়! যাইবে । কেন)জীবনত 
তাদৃশ বহু-ভার পদার্থ নছে, অতএব কি নিমিত্ত ঈদৃশ ওদ্ধত্য 
প্রকাশে তাহা অপবাহিত করিব ৭” আমি এই কথাবার্তা শুনিয়! 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া! কহিলাঁম, ভদ্রগণ! এই মুমুষুর প্রতি 
কিঞ্িদ্দয়া প্রকশি কর! অভাশীর জীবন-স্ফ লিঙ্গ এখনও নির্বাণ 
প্রাপ্ত হয় নাই। যখন দেহ শীতল হুইবে, যা ইচ্ছা হয় করিও । 
হবতজীবের পরাগতি সজীবেরই দয়ার উপরে নির্ভরিত । আর একটী 
কথ জিত্তাঁসা করি, উপস্থিত ঘটনার কারণ কি? আমি কি 
জন্য এই অন্যাপাতের শরব্য ছইলাঁষ % আর তোমন্নাই বকে %? 
অনুগ্রহ করিয়া বল।” বাহকযুগলের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। 
এক ব্যক্ত কছিলঃ “যে শুকুমার যুবা পিঞীরমধ্যে রুদ্ধ রহিয়াছেন« 
তিনি রাজার ভ্রাতুষ্পভ্র। তাহার পিতাই পূর্ববে বাজপদে গ্রতি- 
ভিত ছিলেন। তিনি স্বত্যুকালে সৌদরকে বলিয়! যাঁন, “ভ্রাতিঃ ! 
আত্মদই এই নিংহাসনের প্ররুত উত্তরাধিকারী, কিন্তু এক্ষণে সে 
নিতান্ত শিশু স্থতরাৎ অদূরদর্শা ৷ অতএব যাবৎ তাঁহার বয়স ও বুদ্ধির 
পর্রিপাক না হয়, ভাঁবৎ তুমিই দার্ট ও পরিণামদর্শিতাঁসহকারে 
র।জকাঁর্য নির্বাহ করিবে । পরে প্রাপ্তকালে তাহার সহিত তোমার 
কন্যার উদ্বাহ-বন্ধন সম্পাদন করিয়া রাজ্য ও রাজ-ভাগ্ডার তাহার 
হস্তে সমর্পণ করিবে ।” রাজা এই কথা৷ বলিয়! স্বর্গ গমন করিলে 

তদীয় অনুজ সিংহাঁননে আনীন হইলেন। কিন্তু তিনি জ্যেষ্টের 
আঁজ্ঞ| পালন করেম নাই । রাঁজকুমাঁর [িন্মাদ-রোগ গ্রস্ত হুইয়া- 
ছেন, এই অনৃত হেতুবাদে তীহাঁকে পিঞ্রমধ্যে রুদ্ধ ও প্রহ্থনীবেষ্টিত 
করিয়! উদ্যানমধ্যে রক্ষা করিয়াছেন । এমন কি সময়ে সময়ে 
কাকে বিষ প্রদদানও করিয়াছিলেন ঠ কিন্তু কুমারের কঠিন প্রাণ 
'গ্বরলের সাংঘাতিকী শক্তিকে অতিক্রম করিয়াছে । 
পক্ষান্তরে রাজকুমারী কুমারের প্রেমের পক্ষপাতিনী হইয়। নিতান্ত 
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বিমনা হইয়াঁছেন। পরস্পরের সাক্ষাতের কোঁন সম্ভাবনাই নাই; 
এক জন পিঞ্জরে,  অপরা অন্তঃপুরমধ্যে অবরুদ্ধ ॥ রাঁজনিমন্তিনী 
আপনার হস্তে দিয়া কুমারকে প্রেমপত্রিক প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
চরগ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া চারচক্ষুকে সংবাদ দেয়। তিনিই 
আপনার বিরুদ্ধে কাফিসেনা প্রেরণ' করেন। এক্ষণে সেই কৃতদ্ব 
নৃপালকলঙ্ক আত্মঞ্জাদ্ারা পিঞুরবদ্ধা নির্দদোষী জীবের নিধনজন্য 
অমত্যের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন । সরলা বাল পিভৃ-ছলনায় 
হুতনৃদ্ধি হইয়া তৎনমক্ষে স্বহন্তে রাজকুমারের শিরচ্ছেদন করিবেন, 
স্বীকার করিয়াছেন |” আমি কহিলাম, 'তবে আমাকে সেইস্থলে 
লইয়। চল, মুমুর্ষ, সময়ে ঘটনা টার শেষ পর্যন্ত চক্ষে দেখিয়! যাই 1 
তাহারা প্রথমতঃ বিস্তর আপন্তি করিল। পরে আমার প্রস্তাবে 
সম্মত হুইয়া আমাকে একটা নিভৃত প্রদেশ লইয়া গেল। আমি 
তথা হইতে দেখিলাম, রাঁজানিংহাননে উপবিষ্ট $ সম্মুখে রাজ- 
কুমারী অনি হস্তে দণ্ডায়মান] 3 কুমার রাজাজ্ঞায় যুক্তপিঞ্জর হইতে 
বহির্থত হুইয়1 সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন । তখন সকলেই দেখিল, 
রাজবাল জীবন-সর্ববশ্বের পবিত্রশোপিতে অনি কলঙ্কিত করিবার 
জন্য তদাভগ্ুখে গমন করিতেছেন । কিন্তু তিনি কুমারের পুরো বর্তিনা 
হইয়। অন নিক্ষেপ করত নোছাগে তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। 
হৃদয়ের উচ্ছা ন_ প্রেমের তরঙ্গ উভয়ের নেত্রপথে নির্ঘলিত হইঙে 
লাগিলঃদর্শববৃন্দ উদ্বেলিত আনন্দ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া এক 
প্রকার বর্ণনাতিগ ভাব ধারণ করিল; রাজনভ। স্তস্তিত হইয়। স্বীয় 
শভ্তিভাবে পধ্যায়িত হুইল । রলাজনন্দন প্রণয়-প্রতিযার চিবুকদে* 
ধারণ কিয় কছিলেন, “প্রাণময়ি ! আর আমার মরিততি ভয় নাই 
এপ্াণবায়ু তোমা নয়নপথে মিলাইয়। যাইবে, ইহাপেক্ষা প্রার্থনাৰ 
আব কি আছে ৭ আবার যদ তোমার এই পবিত্র করে (কর ধার' 
করয়া) এই দুর্খিত দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়, তদপেক্ষা হুখ কণ্পনারং 


বাগবাহার। ২২৯ 
আয়ন্ত নয় ।+রাজবাল। স্বভাব-শিপ্পীর কপ্পনা-প্রস্থুত মোহুনবীণ। 
বাদন করিয়! কহিলেন, “প্রাণকান্ত! অসি ছলনামাত্র ; গত্যন্তর- 
বিহীন হইয়া আমি তোমার দর্শনলাভার৫ঘই এই উপায় 
অবলম্বন করিয়াছি । আজ যদ এই দীনবৎনল অসিলতার আশ্রয় 
গ্রহণ না কৰরিতাম, কে আমাকে কাপকুটপুর্ণ এই পাপসংসারে 
ছুলভ স্বর্গীয় সুধাম্বাদনে সুখী করিত? প্রাণনাথ ! আজ আমি 
অমরত্বলাভ করিয়াছি ।” রাজ এই ব্যাপার দর্শনে অতিমাত্ত কুপিত 
হুইয় মন্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, “তুমি কি এই চিত্র 
দর্শন করাইবার জন্য আমাকে এখানে আনিলে %” এই সময়ে 
একজন রাজভূত্য রাজকুমারীকে অন্তংসুরে লইয়া গেলে উজীর 
ক্রোধে অনি গ্রহণ করিয়? কুমারের প্রাণবধার্থ অগ্রনর হুইয়া যেমন 
বাহুতোলন করিলেন, সহুনা একটা তীর আলিয়া বেগে তাহা 
বিদ্ধ করিল 1 রাজা এই রুহস্যোন্েদ করিতে অসমর্থ হইয়া কুমারকে 
পুনর্ববার পিঞ্জরবদ্ধ করত উদ্যানে প্রেরণ করিয়া! স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন। আমি অতিকষ্টে বহছির্গত হুইয় ব্রাজবত্মে উপস্থিত 
হইল্প্ুম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে আহ্বান করিয়া রাজ- 
কন্যার সঞ্চ!শে লইয়। গেল । তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া! অস্ত্র 
বৈদ্যকে আহ্বান করিয়। কহিলেন, “দেখ, এইব্যক্তির ভদ্রাভদ্রের 
উপরে €তাঁমার মঙ্গলামর্গল নির্ভর ,করিতেছে । তুমি ইহার রোগ 
প্রতীকারজন্য যেরূপ তৎপরতা ও যত্বু প্রদর্শন করিবে, জেই 
পরিমাণে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে ।৮ 

ভিষক রাজকুমারীর অনুমত্যন্ুসারে সবিশেষ যত ও পুতা- 
সহকারে চল্লিশদিন চিকিৎসা করিয়। আমাকে সম্পুর্ণরূপে সুস্থ করিয়া 
তুলিলেন। রাজনন্দিনী আমাকে দেখিয়৷ জিজ্ঞাসিলেন, “কোন 
ভ্রুটিত নাই?” আমি কহিলাঁম, আমি সর্বতোভাবে আর্োগ্যলাভ 
করিয়াছি» তখন তিনি কাঁবরাজকে আশাতীত অর্থ ও খেলাৎ 


ইহ বাগবাছাঁর। 

প্রদান করিলেন। আমিও তথা হইতে নিষ্কান্ত হইয়৷ বন্ধুবান্ববসহ 
স্বদেশে আগমন করিলাম । এইস্থানটা মনোনীত হওয়াতে সকলকে 
বিদায় করিয়া এই সৌধ ও রাজকুমারীর প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া 
এখানে বাঁস করিতেছি । দাসদাসীদিগকে এই বলিয়া বিদায় 
করিয়াছি যেআজ পর্যন্ত তোমরা স্বাধীন, কেবল আমি যে পর্য্যন্ত 
জীবিত থাকিব, আমাকে দুইটা করিয়া! অন্ন দিও |” তাহার 
কৃতজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ার্থ আমাকে নিয়মিত রূপে খাদ্যাি দিয়! 
যায়। আমি এই নিভূত ভবনে রাজবালার পাষাণময়ী মুর্তির 
উপ্পাননা করিয়া! থাকি । যতদিন প্রাণবায়ু দেহ-প্রস্থে পবমান 
হইবে, এইরূপ করিব । ইহাই আমার একমীত্র কার্ষ্য, ইহাই 
আমার জীবনের লমীছিত। এই আমি নিজ জীবনবুত্বান্ত কার্তন 
করিলাম ।” | 

ইতি ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


ভিসি পক 


চতুদ্দশ পরিচ্ছেদ। 





হে অবধুতগণ! আমি (তৃতীয় সন্ন্যাসী) এই বিবরণ শ্রবণে 
অতিশয় কৌতুহলী হুইয়া সন্যাসীর বেশ ধারণকরত সেই উপদীপ 
চাক্ষুষ দর্শন করিবার জন্য নিক্ষান্ত হইলাম এবং দীর্ঘকাল বনে বনে 
শৈলে শৈলে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মুর্তি-উপাসক সেই বৃদ্ধের নিদ- 
শত নগরীতে উপনীত হইলাম 1 অন্তগপুরের নিকটবন্তী একটী স্থানে 
বাসস্থান নির্দেশ করিয়া সমস্ত দিন উন্মত্তের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতে লাখিলাম, কিন্তু তাহাতে বাঁসন। সিদ্ধ হইবে কেন 
একদিন আমি আপণ-চক্রে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতেছিঃ “যে জন্য 
এত কষ্ট এত বিপদ সন্থয করিয়া! এই অপরিচিত প্রদেশে আগমন 
করিলাম, যদি তাঁন্ছাই সিদ্ধ ছইল না, তবে আর এখানে থাকিয়'ই 
বা ফল কি?” এমন সময়ে দেখি, চারিদিক হইতে লোকজন 
দ্রেতবেগে গমন করিতে লাগিল, বিক্রেতারা শীঘ্র শীঘ্র 
আপণসনকল বন্ধ করিতে লাগিল। অজ্কেপতঃ যুহুর্তপুর্বেে ষে 
স্থান'টা জনতায় সম্ক,ল ছিল, সহ] মরুস্থলীর আকার ধারণ করিল। 
পরক্ষণেই একটা যুবক-ঘুর্তি পাশ্ববর্তী প্রতোলী দিয়া দ্রুতবেগে 
পণরথ্যায় উপনীত হইল ।মুর্তিখানি রস্তভমের অনুরূপ | তিনি নিংছের 
ন্যায় ক্ষেড়িতনাদ করিতেছিলেন। তাহার ষুগ্রল করে ঘূর্ণমান 
নিজ্িৎশ ) কলেবর বর্শাচ্ছাদিত ) কটিবন্ধে যু আগ্রেয়াম্ত্। 
তিনি মতিচ্ছুন্ন উন্মাদবৎ কি অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতেছিলেন। তাহার 
নয়ভিব্যাহারে দুইজন ক্রীতদাস,_কৌধিকবসনে বিচ্ছরিত। তাহা- 
দেন মন্তরকে শবাধার,-পাটলবর্ণ মখ্মলে জড়িত। সেই দৃশ্য দর্শনে 
কৌতুহলী হইয়া আমি তাহার অন্ুনরণ করিলাম । পথে অনেকে 


২২৪ বাঁগবাহাঁর। 
নিষেধ করিল, কিন্তু আমি তাহাতে কর্ণপতি করিলাম না। যুব 
দ্রুতবেগে প্রকাঁও একটী অঝ্রাঞ্সিকাঁমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । আমিও 
সঙ্গে সঙ্গে চলিলাঁম। তিনি ব্যার্রত্ত হুইয়) আমাকে দেখিতে 
পাইয়াই বধার্থ তরবারি উন্নমিত করিলেন। আমি তীহাকে শপথ 
দিয়! কহিলাম, *শীপ্র এই ভারবহ দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলুন, 
মৃত্যুই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়।.. আমার প্রার্থনা পুরণ করিলে 
আপনাকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ছইতে ছইবে না। যে কোনরূপেই হউক, 
দুঃখের অধিষ্ঠানভূমি এই জীবন দেহ হুইত্ডে বিযুস্ত করিয়। দিন? 
আমি আর কর্মভোগ করিতে পারি না। আম মৃত্যুকাম হইয়। 
ইচ্ছাপূর্বরক আপনার অনুবর্তন করিয়াছি ; অতএব এখনই কার্য 
সমাধ] করুন, বিলম্ব করিবেন ন।” আমার দৃঢ় সংকণ্প দর্শনে 
ভগবান তাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার করিয়। দিলেন ; ক্রোধ-শিখ! 
নিমেষমাত্রে নির্বাণ হইয়া! গেল । যুবাঁ ভদ্রেভাৰে আমাকে সম্বোধন 
করিয়া কছিলেন, “তুমি কে, কি জন্য জীবনে তোমার এরূপ ওদাস্য 
জন্বিয়াছে ৭” আমি বলিলাম, “এইখানে উপবেশন করুন, বলি- 
তেছিঃ আমার জীবনরুত্ত নিভান্ত সংক্ষিপ্ত নহে ॥ প্রেমের শলাকায় 
বিদ্ধ হইয়াই আমি এরূপ হতাশ হইয়াছি 1” এই কথায় তিনি অস্স- 
শৃস্্রার্দ অপসারিত করিয় হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলেন। পরে 
আমার সহিত কিঞ্চিৎ মাংসাদি উপযোগ করিয়! কহিলেন, “বল, 
তুমি কি বিভ্রাটে বিড়স্বিত হুইয়াছ ?” 

আমি পুর্বকখিত পুন্তলি-পুজক বৃদ্ধ ও রাঁজনন্দিনী-ঘটিত সমস্ত 
বৃত্তান্ত বিরত করিয়৷ পরে তীহার সহিত সাক্ষাৎ্পধ্যন্ত নিজের 
কাহিনী অনাবৃত করিলাম। .তিনি সমস্ত শ্রবণ করিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন; পরে কহিলেন, “ছায়! এক রাজবালার জন্য 
কত লোঁকেরই সর্বনাশ হইয়াছে ! ভাল, তোমার প্রতিবিধানের 
উপায় হস্তেই আছে । বোধ কঃ এই পাপিশ্ঠদবারা তোমার 


বাগবাছার। ২২৫ 
আকাঁজিক্ষিত নিদ্ধ হইতে পারে । হতাশ হইওনা, ছদয়ে ভরসা বাধ ।” 
এই বাক্যের অবসানেই তিনি একজন নরন্ুন্দরকে আহ্বান করিয়া 
আমাকে ক্ষৌরকুত্য করাইয়। স্নান করাইয় দিলেন। অনুচর 
নুতন পরিচ্ছদে বেশ বিন্যাশ করিয়া দিল । যুব পুনর্ববার কছিলেন, 
“এই যে শবকোধ দেখিতেছ, ইচ্ছার মধ্যে নেই পিঞ্জরবামী রাজ- 
কুমারের শব নিহিত আছে । রাঁজার অপর একজন অমাঞ্চচ্য বিশ্বান- 
ঘাতকতা করিয়| তাহাকে বধ করিয়াছে । তিনি অপঘাতম্বতু্যুর 
করকবলিত হুইলেও ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইবেন না) কেনন। 
তিনি সর্বতোভাবে নির্দেধী। আমি তাহার বৈমাত্রেয়ভ্রা তা ॥ 
প্রতিহিংনায় উদ্বেজিত হুইয়া অম[ত্যের প্রাণ সংহার করিয়াছি, 
রাঁজারও শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম । কিন্তু তিনি 
নির্দদোধিতার হেতুবাদে প্রাণ ভিক্ষ। করাতে আমি সেই ভীরুর 
বক্ষঃস্থুলে পদাঘাত করিয়ছিলাষ, প্রাণবধ করিনাই। সেই অবধি 
আমি প্রতি শুর্লুপক্ষীয় বুহস্পতিবারে ভ্রাতার মৃত্যুজনিত শোক করি- 
বার জন্য এই শবকোঁষ লইয়া নগরমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া! থাকি ) 
আমি তাহার আশ্বানবাক্যে সুস্থির হইয়া ভাবিলাম, “যুব! 
মনোযোগী হইলে অবশ্যই আমার উদ্দেশ্য সাধন হইবে । ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ যে, তিনি আমার জন্য উন্মতেরও অন্তঃকরণে দয়ার 
নঞ্চার করিয়। দিলেন । তিনি মনে করিলে কি ন হইতে পারে %” 
ক্রমে সায়ৎকাল সমাগত হইলে অংশুমালী অস্তাচলচুড়াবলম্বন 
করিলেন । বা তখন দানযুগলকে বিদায় করিয়া শবকোষ আমার 
মন্তকে অর্পণ করিলেন । কহিলেন, “আমি রাঁজকুমারীর নিকটে 
যাইতেছি, যথাসাধ্য তোমার পক্ষনমর্থন করিব। অগ্রে লাবধান 
করিয়া! দিতেছি, তুমি মে সময়ে রসনাবিকাশ করিও না, নিস্তব্ধ 
হইয়া শুনিও |” | 

ভতঃপর আঁমর1 রাজকীয় উদ্যানে গমন করিলাম । উদ্যানের 
২৯ 
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মধ্যস্থলে মরকতবিনির্দ্দিত দিব্য একটী বেদী । তদুপরি রজতম্ুত্র- 
বিরচিত চক্দ্রাতপ যুক্তাগুচ্ছে স্বশোভিত । তাহার কর্ণগুলি হীরক- 
বিচিত্র প্রস্তরস্তত্তে আবদ্ধ । মঞ্চের উপরে অভিরাম লোঁমজ আস্ত- 
রণ বিস্তারিত। তাহার চতুর্দিকে উপধানসকল বিশ্রস্ত। আমি 
সেই শয্যার একদেশে মগ্ষাটী' অবতারিত করিয়া উন্মত্ত যুবার 
লাঁহত একক্ী বুক্ষতলে গিয়। উপবেশন করিলাাম। পরে আলোক" 
মাল] প্রজ্বীলিত হুইলে রাজনন্দিনী কতিপয় সঙ্গিনীর সহিত দেখা 
দিলেন। তীহাঁর নেত্রপুটে শোক ও ক্রোধের ভাব স্ফরিত হুইতে- 
ছিল | তিনে মঞ্চের উপরে আরোহণ করিয়। আমন পবিগ্রহ 
করিলে উন্মত্ত যুবা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হুইয়' কিঞ্চিদুরে 
উপবেশন করিলেন । পরে বিলাপস্ুচক উপাসন' সমাগু হইলে 
যুব রাজকন্যার সহিত কি কথোপকথন করিতে লাগিলেন । আমি 
বিশেষ মনোযোগ দিয়া কেবল এইমাত্র শুনিতে পাইলাম ৮ 
“্রাজনন্দিনি ! পারস্যদেশীয় যুবরাজ আপনার বূপলাবণ্য ও 
অদ্গাণগ্রামের বিষয় শ্রবণ করিয়। ইক্র।ছিমৃউদ্দীনের ন্যায় পরি- 
ব্রাজকের ধশ্ম গ্রহণ করত নান, বিদ্ব-বিড়ম্বনা অতিক্রম করিয়। 
অবশেষে অত্র রাজধানীতে আগমন করিয়াছেন। আপনার জন্য 
দ্বদেশ ও নিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন । স্বর্মতুল্য বাল্খ নগরীরও 
মমতা করেন নাই । রাজধানীর মধ্যে কিয়দ্িন অভিরুচ্ছে ইতস্ততঃ 
ভ্রাম্যমাণ. হইয়া! মরণ-সঙ্কণ্পে আমার নিকটে উপস্থিত হয়েন। 
আমি ভ্াহাকে তরবারি উত্তোলন করিয়া প্রাণসংহ্ারের ভীতি 
দর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি অসঙ্কোছে গলবিস্তার করিয়! 
দিয়! বলিলেন, "মৃত্যুই আমার সমীহিত | ফলতঃ আপনার প্রতি 
তাহার চিত্তে যেঃ বিশুদ্ধ অনুরাণ সঞ্চার হইয়াছে এবং তাহাতে 
অনুমাত্রণ্ড খলতা কি কপটত। নাই, তাহা আমি বিলক্ষণ পরীক্ষা 
কিউ :দাখয়াছি। এ জন্য তাহাকে.এখানে সমভিব্যাহারে আনয়ন 
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করিয়াছি। এক্ষণে আঁপনি যদি মেই বৈদেশিকের প্রতি কপাক্টাক্ষ 
বিতরণ করেন, ভাহা হইলে তাহা ভবাদুশ ঈশ্বর-নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে 
তাদৃশ গুরুতর কার্ধ্য হইবে না।” রাজবাল1 এই কথা বণ করিয়+ 
জিজ্ঞানিলেন, “তিনি কোথায়? আমার জন্য একজন যুকুট্রা 
যে এতদূর করিবেন, আমার ত ধিশ্বাস হয় না; ভাল তাহাকে লইয়। 
আইস |” যুব! আমার হম্তধারণ করিয়া আমাকে রাজসুতাঁর নিকটে 
লইয়! গেলেন । আমি সেই কমনীয় মুর্তি দর্শনে আনন্দে এরূপ 
বিহ্বল হইয়া! উঠিলাম যে, একটীমাত্রও বাঁঙনিষ্পন্তি করিতে 
পারিলম না। ইহার পরেই ভূপালাত্মজ। স্বস্থানে প্রস্থান করি- 
লেন। আমিও যুবার সমভিব্যাহারী হইয়া তাহার বান্টাতে গমন 
করিলাম । গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যুবা আমাকে কহিলেন, “তোমার 
গ্রয়ুখাঁৎ যাহা যাহ শুনিরাছিলাঁষ, আমি রাঁজবালার নিকটে 
তন্তাবৎ আমুলতঃ বর্ণন করিয়া তোমার জন্য তাহাকে বিস্তর অন্ু- 
রোধ করিয়াছি। তিনি আমার প্রস্তাবে অসম্মতির চিন্ব 
গ্রকাঁশ করেন নাই। অতএব যদ্দি তাহার মহবাসন্থুখ সস্তোগ 
করিতে ইচ্ছা কর, নিত্য রজনীতে উদ্যানে গমন করিবে ।” আমি 
আহ্লাদে তাহার চরণ ধারণ করিলাম । তিনি আমার হস্তধারণ 
করিয়। আলিঙ্গন করিলেন। 

তৎপরে আমি স্বস্থানে গ্রত্যারত্ত হুইয়া সমস্ত দিন কেবল প্রহর 
দণন। করিতে লাখিলাঁম। পরে সন্ধ্যা নমাগত1 হইলে আমি যুবার 
অনুমতি লইয়' উপবনে গমনপুর্ববক বেদীর এক প্রান্তে উপবেশন্‌ 
করিয়া রহিলাম। এক ঘণ্ট। পরে নৃপাত্মজা। একজনমাত্র সঙ্গিনী সম- 
ভিব্যারে ধীরে ধীরে অগমন করিয়া মছনদের উপরে গিয়া আনান 
হুইলেন। আমি গাত্রোর্থান করিয়া.তীহার পদদুম্বন করিলাম। তিনি 
আমাকে কোমল করে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন । পরে 
কহিলেন, “চল, এই অবনরে দেশান্তরে গমন করি ঠ এমন সুযোগ 
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আঁর হইবে না। আঁমাঁর কথা শুন, সুবিধা হাঁরাইলে আর পাইবে 
না; শীঘ্র উদ্যোগী হও ।, আমি কছিলাম, “তবে চলুন) আর 
বিলঙ্বে প্রয়োজন নাই ।” এই বলিয়! উভয়ে উদ্যান হইতে নিষ্ান্ত 
হইলাম । কিন্তু আহুলাদে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পথ নির্দেশ করিতে না 
পারিয়া একদিকে চলিতে লাগিলাম। কোথায় চলিলাম, কিছুই অব- 
ধারণ করিতে পারিলাম নাঁ। কিয়দ,র অগ্রনর হইয়া রাজকুমারী 
ক্লান্ত হইয়! পড়িলেন, জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কোন্‌ স্থানে অবস্থিত কর, 
আমি আর চলিতে পারিতেছি না; অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছি | 
প্দদ্বয় এরূপ ক্ষত বিক্ষত হুইরাছে যে, কিঞ্চিৎ পরে রাজপথেই 
বিশ্রাম করিতে হুইবে। কিন্তু তাহাহুইলে ঘোরতর বিপৎপাতের 
সম্ভাবনা । অতএব শীঘ্র আমাকে তোমার আশ্রমে লইয়া চল।" 
আমি কহিলাম; “স্থির হউন, কিঞ্চিৎ পরেই আমার ভৃত্যের 
বাসস্থান; আর একটুকু অগ্রসর হইলেই আমর] তথায় পভু- 
ছিতে পারিব 1৮ আমি গত্যস্তরবিহীন হুইয়! অগত্যা এই মিথ্য। 
কথ কহিলাম। যাহা? ছউক, এই সময়ে পথের প্রান্তে দিব্য একটা 
বাটী দেখাখেল। বাটাটার ঘর সামান্য একটা বন্ধনী (কুলুপ ) 
দ্বার! বন্ধ । আমর! চকিতমাত্রে বন্ধনীটা ভগ্ন করিয়া! অভ্যন্তরে প্রবিষ 
হইলাম | দেখিলাম, দিব্য একটা থুহ হুন্দর গালিচা ও অন্যান্য 
বিবিধ সঙ্জায় সজ্জিত রহিয়াছে। একটী প্রকোন্ঠে মদ্যপূর্ণ 
কতিপয় কাচকোষ (বোতোল ) ব্বন্ধনশীলায় নানাবিধ 
অন্নব্যগ্ন প্রস্তত। আমরা পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হুইয়াছিলাঁম, 
এজন্য অগ্রে কিঞ্চিৎ পটু গাঁলদেশীর সুরা পান করিলাম । পরে 
মাংসারদি উপযোগ করিয়া উভয়ে পরম সুখে নিশা যাপন 
করিলাম । 

প্রাতঃকাঁলে নগ্ররমধ্যে ঘোরতর হুলস্থ্‌ল পড়িয়! গেল। রাঁজ- 
নন্দিনীর তিরোভাবই সেই হুর্ণিমিভ্তের কারণ। তজ্জন্য প্রতিবর্মে 


: বাগবাহার। ২২৯৯ 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে, দূত ও দুতীগণ চারিদিকে প্রেষিত হুই- 
য়াছে ঃ নগ্ররীর প্রতি দ্বারে প্রতীহারীগণ নিযুক্ত হইয়াছে ; তাহার! 
রাজাদেশব্যতীত কাহাকেও বহির্থমন করিতে দিতেছে ন।। যে 
ব্যাক্ত রাঁজকুমারীকে ধুত করিয়। রাজার নিকটে লইয়া যইবে, মে 
সহস্র সুবর্ণ ও খেলা প্রাণ্ড হইবে। দৃতীগণ নাগরিকদিগের 
অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া! অনুসন্ধান করিতে লাগিল । ভুর্ভাগ্য ক্রমে 
জনৈক বৃদ্ধা আমার গৃহের দ্বার বিবিক্ত দেখিয়। অভ্যন্তরে প্রবহট 
হুইল। তাহার আকৃতি দেখিলে পিচাশের পিতৃব্যপত্ী বলিয়! 
বোধ হুয়। বর্ধায়সী রাজকন্যার সন্িধানে গমন করিয়া হস্তোতোলন 
করিয়। বলিতে লাঞিল, “ভগবান আপনাদের ভুইজনকে দীর্ঘায়ু 
করুন। আমি পতিপুক্রবিহীনা ভ্ুঃখিনী বিধবা । সম্বলের 
মধ্যে আমার এেকটী যুবতী কন্যা । নেও গর্ভষাতনায় অতিশয় 
কাতর। অন্নবস্ত্রের কথা কি, এমন লঙ্গতিও নাই যে, গুঁহে সন্ধ্য। 
দিই। ঈশ্বর না করুণ, যদ্দি প্রনবযাতনায় কন্যাটীর মৃত্যু হয়, কি 
ক্লুপে তাহাকে কবরমলা করিব, ভাবিয়। স্থির করিতে পা্িতেছি 
ন।। আর যদি একটীসন্তান ভূমিষ্ট হয়, ধাত্রীকে বা কি দিব, 
আর কি দিয়াই ব1 প্রস্থুতির পথ্যাহরণ করিব? আহা! আজ ছুই 
দিন কন্যাটা অনাহারে ক্ষুককণায় মরিতেছে। ভাগ্যবতি ! যদি 
কিঞিঃৎ রুটা দেন, তীহাহুইলে একটুক্ু জল দিয়! তাহার কণ্ঠ 
[িক্ত করি |” রাঁজকন)1 দয়াদ্র্চ্ত্তি হইয়া চারিখণ্ড রুটী, কিঞ্চিৎ 
মাংন ও অক্কুলি হইতে একটী অঙ্গরীয় উম্মোচন করিয়া তাহার 
হস্তে দিয়া! কহিলেন, এই হীরকার্গ,রীয়টী বিনিময় করিয়া তুমি যে 
সুবর্ণ প্রাণ্ড হইবে তাহাতে তোমার কোন কষ থাকিবে না। 
রদ্ধা আহ্লাদিত হইয়া কহিল, আমি সময়ে সময়ে আপনার 
জীচরণ দর্শন করিব । এই বলিয়া আশীর্বাদ করত প্রস্থান করিল । 
তোরণদ্বার পার হুইয়াই মে খাদ্যসামগ্রীগুলি নিক্ষেপ করিল, 


২৩০ বাগবাছার। 


কেবল অন্ধুরীটা যত্বু করিয়া রাখিয়! দিল, কেনন1 সেইটাই তাহার 
উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সুত্র । 

বিধাতা আমাদের রক্ষার নিমিত্ত ভিন্ন বিধি করিয়াছিলেন । 
বুদ্ধ বাটা হইতে নি্বণীন্ত ছইতেছেঃ এমন সময়ে গৃহন্বামী আনিয়। 
উপস্থিত হইলেন । আগন্তুক একজন মাহুলীক অশ্বারোহী নৈনিক | 
ভাহার হস্তে বর্ষা ও অশ্বের একপার্থ্বে একটা ম্বত হরিণ ছিল । 
তিনি দ্বার বিবিক্ত ও বন্ধনী (কুলুপ) ভগ্ন দেখিয়া সক্রোধে রদ্ধার 
কেশাকর্ষন করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়। গেলেন ) পরে তাহার হস্ত- 
পদাঁদ বন্ধন করিরা তাহাকে অবাঙ্মুখ করিয়। একটী বৃক্ষশাখায় 
লাশ্বত করিয়া দিলেন। কয়েক যুহুর্ভমধ্যেই সে যন্ত্রণার প্রাণ-. 
ত্যাগ করিল । নৈনিক ত্পরে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে 
আমি আন্ুপুর্ববিক সমস্ত বিরুত করিলাম বটে, কিন্তু তাহার ভঙ্গী 
দর্শনে ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতে লাগিল, মুখ পাগু,বর্ণ 
হইয়। গেল। তিনি আমাদিগকে নিতান্ত ভীত ও সঙ্কুচিত দেখিয়া 
অভয়দান করিয়া কহিলেন, “আপনার দ্বারমুস্ত করিয়া নিতান্ত 
অবিয্বষ্যকারিতাঁর কার্য করিয়াছেন।” রাজবালা হাসিয়া কহছি- 
লেন, “যুবরাজ ভূত্যের গুহ বলিয়া! ছলক্রমে আমাকে এখানে আনয়ন 
করিরাছেন ।” সৈনিক কহিলেন, “যুবরাজের অনুমান মিথ্যা নহে। 
কারণ প্রজামাত্রেই রাজার মেবক । রাজাই প্রকুতিদিগকে অন্নদান 
ও বিপদে পরিত্রাণ করিয়! থাকেন। অতএব আমি আপনাদেরই 
আত্বিত। আপনার] গুহ্য ঘটনা বিরত করিয়া আমাকে ধন্য ও 
অধমের এই দীন কুটিরে পদার্পণ করিয়া আমার কামমোক্ষ 
উভয়ার্থই লিদ্ধ করিয়াছেন । জীবনদিয়াও আমি আপনাদের উপকার 
করিতে চেষ্টা করিব । !ইহ। আমার স্থিরতর প্রতিজ্ঞা জানিবেন, 
এসক্কণ্প কিছুতেই বিচলিত হুইবে_না।' আমি আপনাদের জন্য 
সর্বস্ব উৎ্পার্গত কারলাম। আপনারা নিঃশস্কে অবস্থিতি করুন, 


বাশবাছার। ইত 
এখানে কোনরূপ বাঁধা বিপত্তির ভয় নাই। দুষ্ট! বৃদ্ধা যদি নৃূপতি 
সকাশে যাইতে পারিত £ তাহা! হইলে বিপৎপাতের সম্তাবন। 
ছিল। এক্ষণে আপনারা এখানে সচ্ছন্দে অবস্থান করুন। যখন যাহ! 
আবশ ক হইবে, অনুমতি করিলে আজ্ঞাবহ দান প্রাণপণে তাহা 
সাধন করিবে! রাজা কি *দেবদূুতেরাও আপনাদের অন্ধান 
পাইবে না।” আমি সৈনিকের প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত ছইয়া 
কহিলাম, “ইহা! ভবাদৃশ সাহুলীক লামরিকেরই যোগ্য কাধ্য। 
যদি কখন ক্ষমতা হয়, আপনার এই ক্পাখণ প্রতিশোধের 
চেষ্টা] করিব? এক্ষণে আপনার .পরিচয় প্রদান করিয়া আমা- 
দিকে চারিতার্থ করুন।” তিনি প্রতিবাদ করিলেন, “অধমের 
নাম বেজাদ্‌ খা! 3 
বিস্তারে প্রয়োজন নাই, বীরবর আমার্দিথকে নিয়ত ছয়মীস- 
কাঁল কায়মনে পরিচর্য্যা করিলেন £ কোন বিষয়েই আমাদের কোন 
কষ্ট রহিল না। একদা। স্মুতিমধ্যে জনকজননী ও ন্বদেশের চিত্র 
প্রতিবিশ্বিত হইয়! আমার আন্তরিক শীন্তি হরণ করিল | বেজা দর্খ। 
আমাকে হুর্্ণায়মান দেখিয়া যুক্তকরে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। 
আমি জিজ্ঞাসিলাম, «আপনার কি কোন বিষয়ে বিবক্ষা জম্মি- 
যাছে? আপনার সদয় ব্যবহারে আমর] একদিনের নেমিস্তও 
প্রবাসহ্থলভ ক্রেশান্ুভব করিনাই। আমি যে কার্য করিয়াছি, 
তাছাঁতে সকলেই আমাকে বিষনেত্রে দেখিবে। সুতরাৎ আপনার 
ন্যায় সুহ্ৃদের. আশ্রয় প্রাপ্ত না হইলে আমি এই শক্রময়ী পুরীমধ্যে 
তিলার্ধও তিষ্িতে পারিতাম ন!। ভগবান আপনাকে কুশলে 
রাখুন £ আপনি প্ররুত বীরপদবাঁচ্য /” বেজাদর্খী উত্তর করি- 
লেন “আপনাদের যদি এস্থানের প্রতি:বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে, 
আজ] করুন,আমি আপনাকে অভিমত প্রদেশে রাখিয়া! আনি- 
তেছি ॥” আমি কছিলাম। “জন্মভুমিদর্শনজন্য আমার অতিশয় 


হইিতহ বাশবাছার 

ওতসুক্য জন্মিয়াছে । দীর্যকাল পিতামাতার কোন সংবাদ প্রাপ্ত 
না হওয়াতে আমার যেন সকল বিষয়েই শয্যাকণ্টক বোঁধ 
হইতেছে । ঈশ্বরই বলিতে পারেন, আমার বৈরছে তাহাদের কি 
দশ ঘটিয়াছে। আমি যে উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হইয়াছি, তাহ 
নিদ্ধ হইয়াছে » এক্ষণে প্রতিগমনপুর্রবক আত্মীয়ন্বজনগণের হর্ষ 
বর্ধন করা যুক্কিনঙ্গত ছইতেছে। তাহারাঁও বহুদিন আমার কোন 
বার্তা প্রাপ্ত হয়েন নাই; আমি জীবিত, কি কবরিত, কিছুই জানিতে 
পারেন নাই । কে বলিবে, আমার জন্য তাহাদের কি গুরুতর মনঃ- 
কষ্টই হইয়াছে ?” বীরবর আমার কথা যুক্তিসিদ্ধ ভাবিয়। আমার 
নিমিভ্ত প্রত্যহ দ্বিশতক্রোশভ্রমণক্ষম একটা তুরকী অশ্ব ও রাঁজ- 
বালার জন্য দ্রুতগামিনী অথচ শান্তপ্রকরতি একটা ঘে।টকী 
আনয়ন করিলেন ; পরে স্বয়ৎ কবচ ও অস্ত্রশস্্রাদি ধাঁরণপুর্ববক 
নিজ অশ্বে আরুঢ় হইয়া কহিলেন ৮ আমি অশ্রনর হইলাম, 
আপনার নিশঙ্কচিতে আমর অনুসরণ করুন” আমর] তাহার 
সমভিব্যাহারী হইয়া নগরের তোরণঘ্বারে উপনীত হইলাম । তখন 
তিনি হুহুষ্কার করিয়। হস্তস্থিত বিশাল দগ্ডাধাতে অর্থল ভর্জ 
করিয়া প্রতীহারীদিগকে প্রদর্শনজন্য উচ্চৈঃন্বরে কহিলেন, “অরে 
বর্বরগণ ! তোরা তোদের প্রভুলন্নিধানে গিয়। বল যে, বীরকেশরী 
বেজাদ্র্থা রাজকুমারী মোহুমেঘ ও রাঁজকুমার কামগরকে লইয়া 
যাইতেছেন। যদি লাধ্য থাকে, তিনি আনিয়। কন্যাকে 
উদ্ধীর করুন। একথা বলিসন! যে, আমি ই*ছাদিশকে তক্ষরের 
ন্যায় গোপনে লইয়! যাইতেছি। আর যদি শান্তি ইচ্ছা করিস, 
হর্গমিধ্যে তুখে অবস্থিতি কর্* কোন ভয়নাই।” রাজা এই সংবাদে 
মন্ত্রী ও সেনানীকে আজ্ঞা করিলেন, “তোমরা এই রাজদ্রোহি- 
ত্রয়কে রূদ্ধ অথবা] তাহাদের শিরশ্ছেদন করিয়া এখনই তাহাদের 
মুণ্ড আনয়ন কর।” রাঁজাজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র একদল সৈন্য আমাদের 


বাগবাহার । ২৩৩ 


পশ্চাদেশে দেখা দিল। তাঁহাদের পাঁদক্ষেপজন্যরজোরাশিতে 
দীঙ্মগুল সমীকীর্ণ হইল। বেজাদ্র্া তখন আমাদিগকে সেতুর 
উপরে অবস্থাপিত কিয়! ম্বথেজ্্ধমনে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন 
এেবং,বিহ্যদ্বৎ শক্রমেঘ ভেদ করিয়া তাহাদের নেতৃদ্য়ের শির- 
শ্ছেদন করিলেন। সৈন্যের এই ব্যাপার দর্শনে ছত্রভঙ্গ হইয়া 
পলায়ন করিল । জনশ্রঙ্তি বলেঃ “মস্তকই দেহীর মুলাধার 5 মস্তকের 
ব্যতিচারে অঙ্গোপাঙ্গের পদার্থই থাকেন |” 

পরক্ষণেই রাজ! একদল সশক্্র সৈন্যনমভিব্যাহারে সমরাক্গনে 
উপনীত হছইলেন। কিন্তু বেজ্াদ্খ। তাহাদিগ্কেও পরাজিত করি- 
লেন) রাজ বিতথ-প্রযত্ব হইয় অগত্য। পলায়ন করিলেন । লতঃ 
বটে, লিদ্ধিলাভ ঈশ্বরের দৃ্টি-সাপেক্ষ; কিন্তু বেজাদৃখা এরূপ 
বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, স্বয়ং রস্তমও তাহার সহিত তুলিত 
হইতে পারেন না । পরে বীরবর যখন দেখিলেনঃ রণক্ষেত্র শত্রুশুনঃ 
হইয়াছে, অন্থনরণকারীও কেহ নাই, ভয়ের মস্ত কারণ এককালে 
দূর হইয়াছে; তখন আমাদের নিকটে আগমন করিলেন এবৎ 
আমাদিগকে অশ্বচালনা করিতে সঙ্কেত করিয়! স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। 
কিয়দ্দিন মধ্যেই আমি স্বদেশমীমাঁয় উপনীত হইলাম । তখন 
নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া! সংবাদ প্রদানার্থ পিতার নিকটে দূত 
প্রেরণ করিলাম । তিনি আমার হন্তাক্ষরিত লিপি প্রাপ্তে যারপর- 
নাই আনন্দিত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন । সলিল- 
স্পর্শে নিজাঁবপ্রায় তরুলতার্দি যেমন নবজীবন ধারণ করে, আমার 
কুশশলবার্ভায় তদীয় যুহ্যমান প্রকৃতি তদ্রেপ নবীভূত হইয়া! উঠিল । 
তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায় সভানদৃগণলমভি- 
ব্যাহারে লোহ্তসমুদ্রের উপকুলে আগমন করিলেন” এবহ 
আমাদের পারাপার জন্য নৌকা নিয়োজিত করিয়। দিলেন । আমি 
পরপার হুইতে তীহাদিগ্রের দর্শন প্রাগ্ত হইয়া আনন্দে এপ 


২৩৪ বাগবাছার। 

উদ্বেলিত হইয়া উঠিলাঁম যে, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয় 
অশ্বলহু জলে বম্প প্রদান £করিলাম এবৎ সম্ভরণক্রমে সিন্ধুপার 
হুইয়! অপর কুলে উত্তীর্ণ হইলাম । অপত্যবদল জনয়িতা আগ্রহ- 
সহকারে আমাকে বক্ষঃস্থলে গ্রহণ করিলেন; এআমার আর আন- 
নদের ইয়ভ্তা রছিল না। পিতার স্েহমেছুর করম্পর্শে আমার সর্ব 
শরীর শীতল হুইয়। গেল 2 পুলকের তরঙ্গ .হাদয়কন্দর প্লীবিত করিয়া 
নয়নঘ্বার দিয়) নির্লিত হইতে লাগিল $ প্ররুতি বিলানিনীর বেশ 
ধারণ করিয়া: যেন দিগন্তনীমায় "নৃত্য করিতে লাগিলেন? কিন্ত 
নিমেষমধ্যে এই বিনোদ আনন্দ-প্রতিম। ভগ্র হইয়া গেল । আমি 
যে ঘেটকে আরোহণ করিয়াছিলাম, বোঁধ হয়, তাহ! রাজকন্যার 
ঘোটকীর বস; কিন্বা হয়ত, ছুইটী বহুদিন একত্রে অবস্থিতি 
করিয়াছিল । যে কারণেই ছউক, আমি জলে অবগাঢ় হইলেই 
ঘোঁটকীটী চঞ্চল হইয়া রাঁজনন্দিনীকে লইয়া! সিন্ধুতে বম্প প্রদান 
করিল। তিনি অতিশয় তীত হুইয়! ঘে।টকীর কবিক মুক্ত করিয়া 
দিলেন। বাঁহনটা তাঁদৃশ চতুর ছিল না, সুতরৎ ভয় পাইয়া! জলে 
আস্ফালন করিতে লাগিল। রাজবালাও নিতান্ত উচ্চৃত্থুল হুইর' 
উঠিলেন । পরক্ষণেই প্রবল প্রবাহ তাহাকে বাঁছনসহ গ্রাস করিয়া 
ফেলিল । তখন বেজাঁদর্খ! তাহাকে বারিশষ্য! হইতে উত্তোলন করি- 
বার জন্য বাহনসহ নমৃদ্রে অবতরণ করিলেন । কিন্তু উচ্ছল আর্ত 
ত্ীহারও চেষ্টা বিফল করিয়! তীহাকে তরঙ্গের কুক্ষিসাৎ করিল। 
পিতা এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শনে কর্ণধারদিগকে জাল লইয়া! 
নিমজ্জিতদিগের অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞ] করিলেন। কিন্তু তাহার 
পুঙ্ানুপুখ্বরূপে অন্বেষণ করিয়া কোন ফল প্রাপ্ত হইল না । হে 
সন্ন্যাসিগণ ! এই ছৃদয়-বিদাঁরণ ঘটনায় আমি এককালে উদৃভরান্ত 
হুইয় উঠিলাম। বিষয়-বাসনা,-ভোগাভিলাষ আমাকে ত্যাগ 
করিয়। চলিয়া! গেল। আমি লমস্ত ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যা শ্রম গ্রহণ- 


বাগবাহ্থার। ২৩৫ 
পূর্বক দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলাঁম । সাধনার সম্বল কেবল 
একটীমাত্র মন্ত্র। তাছ। এই $-- 

“হায়রে নিয়তি ! তুমি কত খেলা খেল, 
সুখের শিখরে তুলি ছুখ-কুপে ফেল 1” 

হৃদয়েশ্বরী যদি এই হৃদয়ানন ত্যান করিয়া স্থানাস্তরে গমন 
করিতেন, আর সেইস্থন হুইতে স্বভাবের খরজুপথ দিয়! কাল 
তাহাকে লইয়া যাইত, তাহা হইলে আমার তাদৃশ ক্ষোভের কারণ 
ছিল নাঃ আমি তাহার অন্বেষণক্রমে কোনরূপে বিরহুযন্তরণ। 
সহা করিতাম। কিন্তু যে লোমহর্ধণ ঘটনা অবতারিত হইয়। আমার 
টক্ষের উপরে সেই কোমল লতিকাটা নিষ্পেষিত করিয়া চলিয়। 
গেল, হৃদর তাহার গুরু আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। আমি 
পুনরায় স্বর্গ তাহার সছিত অংমিলিত হইবার অন্কণ্পে সেই 
পিন্ধুবক্ষেই হৃদয় মিলাইতে মনঃস্থ করিয়া রাত্রিযোগে তথায় 
গমন করিলাম । কিন্তু যখন নর্বশরীর আন্দোলন করিয়! লক্ষ 
প্রদানের উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে যে বশ্মারুত অশ্বারোহী 
আপনাদের (দরবেশদিগের ) ছুই জনের প্রাণরক্ষণ করিয়! ছিলেন, 
তিনি আমার হস্ত ধারণ করিলেন এবৎ বিধিমতে গ্রবোধদান 
করিয়া! কহিলেন, “তুমি কি জন্য প্রাণত্যাগে উদ্যত হুইয়াছ ? 
নংসারে এরূপ ঘটনার অসন্ভাঁৰ নাই। বিশেষতঃ রাজকুমারী 
ও বেজাদর্খা জীবিত আছেন। এক সময়ে তাহাদের লাক্ষাৎকার 
লাভ কর্রিতে পারিবে । অকারণে জীবননাশ করিওন।। ঈশ্বর 
তোমার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণে কখনই কৃপণতা করিবেন নাঃ 
অতএব হতাশ হইওন| । তুমি এক্ষণে কনষ্টাপ্টিনোপল যাত্রা! কর ॥ 
তোমার ন্যায় আর ছ্ুইজন হতভাগ্য ইতি পুর্ব্বে তথায় গমন করি- 
যাচ্ছে । তাহাদের সহিত সক্ষাৎথ হইলেই তোমার মনন্কামন। লিগ্ক 
হইবেক।” হে সন্ব্যানীগণ ! আমি নেই দেবদুতের উপদেশক্রমেই 


হ৩৬ বাগবাহার। 
আঁপন(দের নিকটে আগমন করিয়াছি ? প্রার্থনা! করিঃ যেন সক" 


লেরই মনোবাঞ্। পুর্ণ হয়। এই আমার বৃতাস্ত আন্মপূর্ববিক 
বিবরিত হইল। 


ইন্তি চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


০০ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 





চতুর্থ সন্নাাসীর বিবরণ । 


চতুর্থ সন্যানী সজলনয়নে নিজ রস্তান্ত বর্ণন করিতে 
আরম্ভ করিলেন ৮ 
করি অবধান 7 কর কর্ণপাত, 
নিয়তি কেমনে ছলিল আমায় । 
করিব কীর্তন, কি হেতু পশিল 

তাপমের বেশে অভাগা হছেথায়। 
হে সত্যের পথপ্রদর্শকগণ ! কিঞ্চিৎ মনোযোগ করুন। এই 
স্থ পরিব্রাজক চীনাধিপতির পুভ্র। আমি বহুযত্তে লালিত 
হুইয়! কালে নানাশাস্তে পাগ্ডিতযলাভ করিয়াছিলাম। সাংসারিক 
জটিলতা ও চিন্তারভাব আদে আমার মস্তিক্ষ স্পর্শ করিতে পারে- 
নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, জীবন বাল্যস্থলভ শাস্তিভোগেই 
অভিবাহিত হুইবে । কিন্তু সেই সুখের বারে অকনম্মাৎ পিত।র 
শোকাবহ নিদানসময় সমুপস্থিত হুইল! মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই 
তিনি আমার পিতৃব্যকে আহ্বান করিয়। কহিলেন, “আমি রাজ্য- 
সম্পত্তি সকল রাখিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হুইলাম। তুমি 
আমার এই শেষ উপদেশটা পালন করিও 7--“কুমার এই লিংহা- 
সনের উত্তরাধিকারী। যাবৎ তাহার বয়সের পরিপাক ও রাজ্য 
শীননের জ্ঞানযোগ না হয়, তাবৎ তুমি আমার ্ছানীয় হুইয়1 
রাজকার্য্য নির্বাহ করিবে । সর্শস্্র সৈনিক হইতে নিরীহ কষক 
পর্য্যন্ত যেন কাহারে গ্রতি কোনরূপ অত্যাচার নাহয় । পরে 
কুমারের বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে তাহাকে রাজনীতি শিক্ষা ও তদীয় 


২৩৮ বাশবাছার। 
কন্যা! রসনোঁক্তারকে সম্প্রদান করিয়! রাজ্য সমর্পণপূর্ববক অপনৃত 
হুইও 1১ এইরূপ অনুষ্ঠানে রাজ্য আমারই বংশাবলীর আয়ত্ত 
থাকিবে, কখম কোন ক্ষতি হইবেন11% এই কথার অবলাঁনেই 
তাহার পরলোকিপ্রাপ্তি হইলে পিতৃব্য নিংহাঁসনে অধিরোহুণ 
করিলেন । তিনি রাজ্যের সুশৃঙ্খল! স্থাপন করিয়া আমাকে অন্থুমতি 
করিলেন, “তুমি অন্তঃপুরমধ্যে গিয়া বাস কর, যতদিন প্রাপ্তবয়স্ক 
ন! হও, বহি্গতি হইওন11» 

আমি চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমপর্য্যস্ত রাজকুমারী ও সর্দিনীগণ- 
সমভিব্যাহারে লালিত হইয়া তাহাদেরই সহবামে আমোদপ্রমোছে 
রত থাকিতাম। একদা পিতৃব্যন্নতার সহিত আমার বিবাহের, 
কথা শ্রবণে আমি উল্লসিত হইয়া ভাবিলাম, “আমার যখন 
শীঘ্রই বিবাহ হুইতেছে, তখন এই বারেই আমি রাঁজনিংহাসন 
লাভ করিতে পারিব1% আশাই জগতের জীবন; আমি 
আশাতেই নির্ভরিত হইয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগখিলাম। 
আঁমি সময়ে সময়ে; মোবারিক নামক জনৈক কাফিদাসের 
সহিত আলাপ করিতাঁম। সে আমার পিতার সাময়িক একজন 
বিশ্বস্ত ভূত্য ঃ আমাকে অতিশয় ভক্তি করিত। ক্রমশঃ আমার 
বয়োরদ্ধে দর্শনে মধ্যে মধ্যে বলিত, “আপনি এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক 
হুইয়াছেন। ভগবান করুন, আপনার পিভৃব্য আপনাকে নিৎহাসন 
ও কন্যা! সম্প্রদাঁন করিয়া জ্যে্টের আজ্ঞা পালন করেন।” 
একদ|। জনৈক পরিচারিণী অক্ুতাপরাধে আমার গগুদেশে এরূপ 
চপেটাঘাত করিল যে, ভাহাতে পঞ্চান্্ুলির পরিস্কষট চিহ্বপাত 
হইল। আমি রোরুদ্যমান হুইয়! মোবারিকের নিকটে গমন করি- 
লাম। সে আমাকে ক্রোঁড়ে লইয়া নিজ অঙ্গরক্ষাদ্বারা আমার 
অশ্রর্পনবারণ করত কছিল, “আসন্ন? আমি আপনাকে আজ রাজার 
নিকটে লইয়| যাইব । তিনি বোধহয় আপনার প্রতি অনুকম্পা 
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গ্রকাঁশ করিবেন এবং আপনাকে প্রাপ্ড বয়স্ক দেখিয়া আপনার 
স্বত্ব প্রদান করিবেন |» 

মোঁবাঁরিক আমাকে অনতিবিলম্বে পিতৃব্যসন্ত্রিধীনে লইয়! গেল । 
তিনি সভামধ্যে আমার প্রতি বিশেষ রূপ স্সেহ প্রদর্শন করিয়। 
জিজ্ঞানিলেন, “তুমি এরূপ অ্রিয়মাণ হইয়াছ কেন ৭ কি জন্য 
আমার নিকটে আসিয়াছ ? মৌবারিক কছিল, “কুমার আপনার 
নিকটে কোঁন বিষয় নিবেদন করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন ।৮ 
রাজা কহিলেন, “সত্বর কুমারের পরিণয়নংস্কার সম্পাদন করিতে 
হইতেছে ।” মোবারিক কহিল* “ইহ! অতি আহ্লাদের বিষয়।” এই 
যুহুর্তেই জ্যোতির্ব্বিদগগণ সভামধ্যে আন্ত হইলেন । রাঁজা বাহাতঃ 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাঁমিলেন+ “দেখুন দেখি, এবৎসর কোন্‌ মাসে 
কোন দিবনে, কোন্‌ ঘটিকায় উত্রুষ্ট বৈবাহিক লগ্ন আছে? কুমারের 
বিবাঁছের আয়োজন করিতে হইতেছে ।” তীহার। ভূপতির অভি- 
সন্ধি বুঝিতে পারিয়! গণন। করিয়। বলিলেন, “মহারাজ সংবতন- 
রইত অকাল দেখিতেছি, কোঁনমাঁমেই কালশুদ্ধ একটা দিন 
পাওয়] যায়না । এ বৎসর নির্ব্বিদ্বে গত হইলে আগামী বর্ষে 
বৈিবাছ দিবেন 1" রাজ] তখন মোব্ধরিকের দিকে দৃষ্টিসগত করিয়। 
কহিলেন, “কুমাঁরকে পুনর্ববার অন্তঃপুরে লইয়া! যাও ;$ঈশ্বর করেন ত 
এেবৎসর গত হইলে জ্যেষ্ঠের আদেশ পালন করিব। ইতিমধ্যে 
কুমার নিজ পাঠের উন্নতি করিতে থাকুক ।” মোবারিক তাহাকে 
অভিবাদন করিয়! আমাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল । 

এই ঘটনার ছুই তিন দিন পরে আমি পুনর্বার মোৌবারিকের 
নিকটে গমন করিলাম । মে আমাকে দেখিয়াই রোদন করিতে 
লাগিল । আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়। তাহার রে।দনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলাম । সে আমার মঙ্ললাকাজ্ী ছিল আমাকে অন্তরের 
মছিত ভাল বামিত । কহিল, “কুমার ! মে দিন আমি আপনাকে 
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লইয়1 কাঁলসর্পের যুখে দিয়াছিলাম। যদি জানিতে পাঁরিতাঁম, 
কখনই এরূপ কাধ্য করিতাঁম না ।” আমি ভীত হুইয়! জিড্ঞা- 
দিলাম, “আমি সেখানে যাওয়াতে কি অনর্থপাত হইয়াছে? 
বিনতি করি, শীঘ্র বল?” নে কহিল, “*ন্বীয় রাজার সাময়িক 
সচিব অমান্য ও ইতরভদ্রে তাবতেই সেদিন আপনাকে দেখিয়া 
অতিশয় আহুলাদিত হইলেন এবং কহিলেন, “ঈশ্বরেচ্ছায় কুমারের 
বয়ঃগ্রাপ্তি হইয়াছে । ইনি নিংহাসনে আরুড হইলে আমাদের 
গুণের মর্যাদা রক্ষা ও কার্য্যের পুরস্কার হইবে ।” একথা বিশ্বান- 
ঘাতক নৃপ্পাৎশুলের কর্ণগোচর হইলে বোধ হইল যেন, তাহার 
ছদয়ে কালভুজর্স দংশন করিল । তিনি আমাকে আহ্বান কৰিয়! 
গোপনে বলিলেন, “মোবারিক ! তুমি কোনরূপে কুমারের প্রাণ- 
বধ করিয়া আমার ভয় দূর কর। তাহাপর প্রাণান্ত ব্যতীত আমার 
রাজত্বে সচ্ছন্দ নাই ।” আমি তীহার এই জঘন্য উক্তি শুনিয়। 
অবাক হইলাম ; ভাবিলাম পিতৃব্য আবার ভ্রাতৃষ্প ভ্রের শত্রু 

আমি মোবারিকের প্রমুখাঁৎ এই বিষম পমীচার অবগত হুইয়! 
জীবন্ম তপ্রায় হইলাম। প্রাণের ভয়ে তাহার চরণ ধারণ করিয়! 
কছিলাম, “মোবারিক ! আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই ১ তুমি কোন 
রূপে আমার জীবন রক্ষা কর 1” প্রভৃভক্ত দাস আমাকে অস্ধে 
ধারণ করিয়া! কহিল, “ভয় নাই, এক যুক্তি আছে? যদি তাহ! 
কার্ব্য-পরিণত করিতে পার! যায়, তাহা হইলে কোন ভাবনাই 
থাকিবে না। যতক্ষণ প্রাণ থাকে, হতাশ হওয়া! উচিত নহে? 
বোধ করি, এই যুক্কিটী অবপস্বন করিলে আপনার জীবনরক্ষাও 
হুইবে, অন্যান্য উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে | এই কথণ বলিয়া সে 
আমাকে ন্বনীয় পিতার গৃহে লইয়া গেল এবং নানাঁপ্রকারে 
প্রবোধ দিয়! কছিলঃ “এই কা্ঠাসনের একপ্রান্ত ধারণ করুন ।” 
আমি তথাবশ করিলে দে অপর প্রান্ত ধরিয়া আলনন্টী অপন্ূৃত 
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করিল। পরে আস্তরণ উত্তোলন করিয়গৃহডল খনন করিতে লাঁগিল। 
দেখিতে দেখিতে একটী বন্ধনীবদ্ধ (কুলুপ-বদ্ধ ) বাতায়ন বহি- 
গতি হইল । তখন সে আমাকে নিকটে আহ্বান করিলে আমি ভাবি-. 
লামঃ নে আমাকে হত্যা করিয়া সেই গহ্বরমধ্যেই কবরিত করিবে । 
ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়ধ গেল $ ম্বত্যু পুরোবর্তা হইয়া যেন 
বিভীষিক] দর্শাইত্েে লাগিল 1 কিন্তু কি ঝি, অগত্য। ধারে 
ধীরে নীরবে তাঁহার নিকটে শিয়া মনে মনে ভগবানের নাষ জপ 
কারতে লাখিলাম। একবার বাতায়ন-পথে কটাক্ষপত করিলাম £ 
দেখিলাম, তন্মধ্যে দিব্য একটা প্রাসাঁদ কক্ষচভুষ্টয়ে বিভক্ত ॥ প্রতি 
প্রকোন্ঠটে দশখানি করিয়া বৃহৎ টা শৃঙখলে লব্বিত। 
প্রত্যেক কটাছের উপরিভাগে এক এক খানি সুবর্ণ নিশ্মিত ইক £ 
তাহাতে মর্কটের চিত্র অঞ্কিত॥। চিত্রগুলি আবার মণিমাণিকের 
খচিত । দেখা গেল, চারিটী কক্ষে এইরূপ ত্রিংশৎখানি কটাহ ॥ 
অপর একটা পাত্র দৃষ্ট হুইল, তাহাতে বনহুনংখ্যক সুবর্ণখণ্ড । 
কিন্তু তাঁছার উপরিভাগে শাখাযবগচিত্রিত্ত সুবর্ণইস্টক নাই। আর 
একটা পাত্রে রাশীরুত হীরক । আমি এই অমস্ত দেখিয়। 
মোবারিককে জিজ্ঞামিলাঁম, «“ মোঁবারিক ! এ কোন্‌ কুহকীর 
কৃতিত্ব এ সমস্ত চিত্রই বাঁ কেন %” মে কহিলঃ বলিতেছিঃ বণ 
করুণ 5 আপনার পিতা যৌবনসময়ে পিশাচপতি মালিক- 
সাদিকের সহিত বন্ধুতাস্ুত্রে বন্ধ হয়েন। বৎনরের মধ্যে তাহাদের 
একবার নাক্ষাৎথ ছইত। সেই লময়ে স্বদীয়রাঁজ। প্রেতবাজকে 
নানাবিধ সুগন্ধিদ্রব্য ও অন্যান্য মহার্ঘ সামগ্রী উপহার দিতেন । 
পরে যখন তিনি বিদায় গ্রহণ করিতেন” শেষোক্ত তাহাকে মণিরত্ব" 
খচিত এক একী হৈম শাখাযগ প্রদান করিতেন । রাজ? তত্ব 
এই সমস্ত প্রকোষ্ঠমধ্যে রাখিয়। দিতেন । আমিব্যতীত অন্য কেহ 
এ্রেই রহস্য জানিতন। ? একদা আমি আপনার পিতাকে নম্বোধন 

৮ 
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করিয়া কালাম, “হে ভূম্বামিন্‌! সহত্র সহজ্র সুবর্ণ ও বিবিধ 
গন্ধোপচারের পরিবর্তে এক একী প্রস্তরময়ী আনিলিঘুর্তি 
লইয়। আপনার কি লাভ হয় ৭” তিনি হাপিয়! প্রতিবাদ করিলেন, 
সাবধান, এই গুহ্যবৃত্াস্ত কাহারও॥নিকটে প্রকাশ করিওনা। প্রত্যেক 
মর্কটমুর্তর এক এক সহত্র মহাবল পরাক্রাস্ত অনুচর । তাহারা 
ন্বস্ব প্রভুর আজ্ঞাপালনে সর্বথা প্রন্তত। কিন্তু যে পর্যন্ত আমি 
চল্লিশটী মুর্তি আহরণ করিতে না পারিতেছি, নে পর্যন্ত কোন 
ফললাঁভ হইবেন 1" তিনি জীবদ্দশায় উনচল্লিশক্টা মাত্র প্রাপ্ত 
হুইয়া ছিলেন; সংখ্যা পুর্ণ হুইবাঁর পূর্বেই তাহার ন্বর্থলীভ 
হুইয়াছে। জুতরাৎ ভদ্বারা তিনি কোন উপকারই প্রাপ্ত হয়েন নাই। 
রাজকুমার ! আপনার ছুরবস্থ। দর্শনে এই বিষয় আজ আমার 
স্মৃতিপথে আরুঢ হওয়াতে আমি স্থির করিয়াছি, আপনাকে কোন 
রূপে পিশাচরাজের নিকটে লইয়! যাইব এবৎ আপনার প্রতি 
(পতৃব্যের অত্যাচারের বিষয় নিবেদন করিব। বোধ হয়, তিনি 
স্বীয় রাজার শৌহদ্য স্মরণ করিয়! আপনাকে অবশিষ্ট মর্কটটী 
প্রদান করিতে পারেন । তাহা হইলে আর যাহা হউক, আর 
ন| হউক, আপনি স্বরাজ্য উদ্ধার, অমস্ত চীন দেশে আধিপত্য ও 
শান্তি স্থাপন এবং বর্তমান বিড়ম্বনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ 
করিবেন । আমি দেখিতেছি, এই যুক্তিব্যতীত উপস্থিত বিপদে 
পরিত্রাণের উপায়াস্তর নাই।” 

_ মোবারিকের নিকটে এই সমস্ত আশ্বাসকর রহস্য শ্রবণে 
আমি তাহাকে লম্বোধন করিয়া! কছিলাম, “সখে ! এক্ষণে তুমিই 
আমার জীবনের হর্তী-কর্তী ; যাহা সদ্বিবেচন? হয়ঃ কর।” নে 
আমাকে প্রবোধিত করিয়! পিশাচপতির উপহারজন্য আতর 
প্রভৃতি কতিপয় স্ুগন্ধিদ্রব্য ও অন্যান্য কতিপয় বহুমুল্য 
লানগ্রী ক্রয়ার্থ পণ্যশালায় গমন করিল। পরে প্রয়োজনীয় 
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গৃহীত হইলে পরদিন সে পিতৃব্যসন্িধাঁনে গমন করিয়া! কছিল, 
“ছে ধরিত্রীপালক! আমি কুমারের বধার্থ একটী উপায় স্থির 
করিয়াছি । আজ্ঞা হয় ত, নিবেদন করি” শোণিতপিপান্ছু 
যাতুধান পরম প্রীত হইয়া জিজ্ঞানিলেন,“তুমিকি উপায় স্থির করি- 
য়াছ ?” মোবারিক কহিল, “আঁপনি যদি তাহাকে হত্য! করেন, 
তাহা! হইলে সকলেই আপনাঁকে নিন্দা করিবে । আমার বিবেচনায় 
তাহাকে বনমধ্যে লইয়। শিয়া! বধ করত কবরিত করিয়। আলনিলে 
ভাল হয়। কেননা তাহা হইলো কেহ জানিতে পারিবে না 1” 
মোবারিকের কথা শুনিয়। তিনি কছিলেন, “ইহাই সদযুক্তি। যে 
কোন গতিকে হউক, তাহার প্রাণনাশ হইলেই মঙ্গল । আমি 
তাহার জন্য অতিশয় ভীত ও উৎকণ্ঠিত হুইয়াছি, তুমি যদি 
আমাকে এই শঙ্কা হুইতে মুক্ত করিতে পার, তোমাকে বিশেষ 
রূপে পুরস্কৃত ক্িব। তুমি এখনই তাহাকে অভিমত প্রদেশে 
লয় কার্ধ্য সমাধা করিয়া চলিয়া আইন।” মোবারিক এইরূপে 
রাজাকে প্রতারিত করিয়া উপহীরদ্রব্যাদিলহ আমাকে লইয়া 
নিশীথে নিক্ষান্ত হছইল। উত্তর দিকেই আমাদের গতি পর্য্যায়িত 
হইল । আমরা নিয়ত একমাস কাল অবিশ্রান্ত অগ্রসর ভইতে 
লাখিলাঁষ । একদা বজনীযোগে মোঁবারিক আমাকে সম্বোধন 
করিয়া! কছিল, «দেখুন, আমর। নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হুইয়াছি ।* 
আমি বললাম, “নখে ! তুমি কি বলিতেছ ৭” সে কহিল, “আপা 
প্রেতসেন! দেখিতে পাইতেছেন ন1% এই বলিয়া সে আমার 
চক্ষে অগ্তন গ্রলপগ্ত করিয়! দিল। আমি তখন পিশাচগণের 
সেনীনিবেশঃ ও বিচিত্র বেশভুষাদি দর্শন করিলাম। সেনাথণ 
মোবারিককে চিনিতে পারিয়া সানন্দে আলিঙ্গন করিল ॥ সেনা- 
নিবেশের পশ্চাতেই রাজশির্বির। আমর! কিঞ্চিৎ অগ্রসর হুইয়? 
তাহাতে গ্রবিষট হইলাম । দেখিলাম, পটমণ্ডপটি দিব্য আলোকিত ৯ 
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তন্মধ্যে কাষ্ঠাসনপরম্পর। ছুই শ্রেণীতে সজ্জিত রহিয়াছে । ততাীবতে 
পণ্ডিতঃ বৈজ্ঞানিক, অমাত্য ও রাজপুরুষগ্ণণ উপবিষ্ট 1 দ্বারসমীপে 
পরিচারকগণপ যুক্করে দণ্ডায়মান । অভ্যন্তরে মণিময় সিংহাসন 
তছপরি রাজা মালিকনাদিক্র গাতীর্ধ্যপুর্ণ চারুমুর্তি বিরাঁজমাঁন $ 
তাহার মস্তকে কিরীট, গাত্রে মৌব্িক পরিচ্ছদ । আমি সেই মুর্তি 
পুরোবর্তী হইয়! অভিবাদন করিলাম । তিনি প্রসব্রভাবে আমাকে 
আসন গ্রন্থণ করিতে সঙ্কেত করিয়া ভূৃত্যদিগকে আহাধ্য প্রস্তত 
করিতে অনুমতি করিলেন ॥ অতঃপর আমার পরিচয়জিজ্বাত্ু 
হইয়া মৌবারিকের গ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মোবারিক কহিল, 
“ইহার পিভৃব্য এক্ষণে স্বর্মীর রাজার নিংহাসনে অধিষ্ঠিত ৭ 
তিনি ইহার বিষম আঁততারী । আমি সেই জন্য ইহ্ণকে মহারাজের 
আশ্রয়ে আনয়ন করিয়াছি । ইন এক্ষণে নিতান্ত নিরাশ্রয়। পিতৃ- 
লিংহাসনে ন্যারতঃ ইহ্থারই স্বত্ব। কিন্তু তাহ! হইলে কি হইবে, সহায়- 
ব্যতীত কোন কার্ধই হয়না। আপনার সাহাধ্য প্রাপ্ত হইলে ইনি 
নিজ্গ স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারেন । আপনি এক্ষণে ইহার পিতার 
সৌছদ্য স্মরণ করিয়া ইন্থাকে চত্বারিৎশশ সংখ্যক শাখায়ুগটা 
গ্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। ইটা প্রাপ্ত হইলেই 
সংখ্যাপুর্ণ হয়; আর তাহাদের সাহায্যে কুমার স্বকীয় স্বত্তবো- 
দ্বার করিতে পারিবেন । আপনার এই অনুগ্রহের গ্রতিক্রিয়ার্থ 
ইনি নিয়ত ঈশ্বরসমীপে আপনার উন্নতি ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি- 
বেন। আপনার আন্থকুল্যব্যতীত ইহার আর গত্যন্তর নাই ।” 
প্রেতনাথ এই বাক্য শ্রবণে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থ।কিয়] বাঙ্- 
নিষ্পত্তি করিলেন, “রাজার কৃতোপকার ও লৌছ্ধদ্যের পারণাম 
অতীব গরীয়ান সত্য বটে; বিশেষতঃ কুমার পৈতৃক সন্ত বঞ্চিত 
ও আনুষঙ্গিক বিপজ্জালে জড়িত হইয়া! প্রাণের দায়ে যখন আমার 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহাকে সাহায্য দান কর আমার 
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পক্ষে কর্তব্য, কিন্তু আমারও একটী বিশেষ কার্য আছে । 
ভিনি যদ্দি তাহ পিদ্ধ করিতে পারেন ও আমাকে বঞ্চনা না! করেন, 
আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা হইলে তিনি আমার নিকটে যাহ! 
চহিবেন, তাহাই, পাইবেন এবৎ আমি স্বর্গীয় রাজার প্রতি যেরূপ 
সখিত্ব প্রদর্শন করিতাম, উহার প্রতি ততোধিক স্সেহ মমভ! 
প্রদর্শিত হইবেক।* আমি বদ্ধাঙুলি হইয়া নিবেদন করিলাম, 
“আজ্ঞা করুন, আমি হৃষ্টচিন্তে মহারাজের আদেশ পালন করিব । 
ভবদীয় অভিপ্রেত লাধনজন্য যেরূপ সতর্কতা ও পরিণামদর্শিতার 
গ্রয়েেজন হইবে, আমি তাহাতে ওঁদাসীন্য প্রদর্শন করিব নণ, 
অথবা কোনমতে আপনাকে প্রতারণা করিব না। আপনার 
অনুজ্তাপালনে আমার 'এঁছিক পারভ্রিক উভয়ার্থই সিদ্ধ হইবে |” 
রাজা কহিলেন, “তুমি বালক, অতএব পৌনঃপুন্যসহুকাঁরে 
বলিতেছি, পরে যেন প্রবর্চনার চেষ্টা করিয়া! বিড়ম্বনার তরঙ্গে 
নিমজ্জিত হইও না” আমি কহিলাম, “ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মহা- 
রাজের সৌভাগ্যলক্ষমীর কপাদৃফি থাকিলে সহজেই কাধ্যসিদ্দি 
হুইবেক। বিশেষ আমি সাধ্যমতে আপনার মনোরঞ্জন করিতে 
ক্রুটি করিব ন11” 

মালিকসাদিক এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া একখানি আলেখ্য 
আনয়নপুর্বক আমার হস্তে দিয়া কহিলেন, “এই চিত্রে যাহার 
প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাকে অন্ুনন্ধীন করিয়া আমার 
নিকটে লইয়া! আনিবে। তাহার প্রতি রুক্ষ আচরণ করিও ন1। 
যদি এ কার্য সাধন করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে 
আশাতিরিক্ত উপকার করিব । অন্যথ। তুমি নিজ কাধ্যানু রূপ 
ফলপ্রাপ্ত হইবে ।” আমি আলেখ্যখানি উন্ম্তু করিয়া দেখিলাম, 
তন্মধ্যে পরম রমণীয় একটা রমণী-মুর্তি । মুর্তিটা দেখিয়াই আবেশে 
আমার শরীর উত্পুলক হইয়া উঠিল, যুঙ্ছা গানন্রবর্তী হইল | 


২৪৩ বাগবাহার। 

আমি কেবল ভয়েই ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রছিলাম। কছিলাঁম, 
“এক্ষণে আমি বিদায় হই 2 যদি ভগ্ধবান গ্রসন্ত্র হয়েন, আপনার 
আজ্ঞা পালনান্তে শীত্র প্রত্যাবর্তন করেব ।” এই বলিয়া আমি 
হ্বাত্রোথান করিলাম) মোবারিক আমার সমভিব্যাহারী হইল । 
আমার! একে একে কানন, কন্দরঃ গিরি, জনপদ প্রভৃতি কত 
স্থান যে পর্যটন করিলাম, বলিতে পারি না। কিন্তু কুত্রাপি 
চিত্রিতের কোন উদ্দেশ পাইলাম না। দেশেদেশে নগরে- 
নগরে কত তত্ত্ব করিলাম, কিন্তু কেহ কোন সন্ধান বলতে পারিল 
না। দেখিতে দেখিতে সাত বৎনর গত হুইয়! গেল, কষ্টের অবধি 
রহিল না । অবশেষে নিতান্ত হতাশ হুইয় আমর বহুলোকাকীর্থ 
একটী নগরমধ্যে প্রবেশ করিলাম। স্থানটী অতি মনোরম: বিপুল 
লৌধমালায় স্বশোভিত। অধিবালীরা সকলেই ঈশ্বরপরায়ণ। 
তাহার) কথায় কথায় আঁজীমের নাম গ্রহণ করিয়া! থাকে । আমর 
পুর প্রবিষ্ট হুইয়া প্রথমেই একজন ভারতবর্ষবানী ভিখারীকে 
দেখিতে পাইলাম । ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য লালায়িত হইয়া পথে 
পথে ভ্রমণ করিতেছিল ॥ কিন্তু কেহই তাহাকে একগ্রাস অন্রকি 
একটী কপর্দকও প্রদান করিল না । তাহাকে দেখিয়া আমার মনে 
দয়ার উদ্রেক হইল । আমি অঙ্গরক্ষা হইতে একটা সুবরযুদ্র! 
নিষ্কাশিত করিয়া! তাহাকে দিলাম । সে শ্বর্ণ পাইয়। মহ! সন্তুষ্ট 
হইয়া আমাকে আশীর্বাদ করত কহিল, “বদান্যবর ! আপনি 
বোধ হয়, বৈদেশিক হইবেন, অত্র নগরী কখনই আপনার বাসস্থান 
নহে ।'” আমি কহিলাম, “সত্য বলিয়াছ। আমি কোন উদদশ্য 
নসাধনজন্য ক্রমাগত সাত বৎসর ভ্রমণ করিতেছি । কিন্তু কুত্রাপি 
অভীষ লিদ্ধ করিতে ন। পারিয়। অদ্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়ান্ছি।” 
বুদ্ধ ভিখারী আমাকে পুনর্ববার আশীর্বাদ করিয়া চলিয়| গেল। 
আমিও তাহার অন্ুনরণ করিলাম। নগরের বহির্দেশে প্রকাণ্ড 


বাগবাহার। ২৪৭ 
একী অট্টালিকা ছিল £ নে তন্মধ্যে প্রবিষ$ হইল ৷ আমি সঙ্গে 
সঙ্গে গমন করিলাম । দেখিলাম? সংস্কীরাভাবে হুন্্যটার অনেকাংশ 
ভগ্ম হুইয়! গিয়াছেঃ খুহগুলি এক সময়ে রজখণের বাসযোগ্য ছিল। 
ফলতঃ কালে স্থানটা অতীব মনোরম ছিল 7 এক্ষণে নিতান্ত হীন 
দশ] প্রাপ্ত হইয়াছে । আমি লেই রুচির সৌঁধের ইদানীন্তন অবস্থা 
ও র্রদ্ধই বা কেন তন্মধ্যে অবস্থিভি করে, বুঝিতে পারিলাম না। 

বদ্ধ যষ্টি অবলম্বনে অগ্রমর হইয়া একটা প্রকোষ্ঠমধ্যে অনু প্রবিষ্ট 
হুইলে অভ্যন্তর হুইতে একটা স্বর উদ্ীরিত হইল । আমি স্পট শুনিতে 
পাইলাম, কে বলিতেছে, “তাত ! কোন অস্থখত হয় নাই। আজ 
আপনি এত শীত যে গ্রত্যাগমন করিলেন ৭” বুদ্ধ কহিল, “বস ! 
ভগবানের কৃপায় একজন পথিক আমার অবস্থা দর্শনে হুঃখিত হুইয়! 
আমাকে একটা সুবর্ণ-মুদ্রা দিয়াছেন । আমি অনেক দ্রিন উদর 
পুরিয়! আহার করি নাই। এ জন্য মোহুরটা বিনিময় করিয় খাদ্য 
ও মাংসাদি ক্রয় করিয়াছি । আর তোমার জন্য বস্্ও আনিয়াছিঃ 
লইয়? পরিচ্ছদ গ্রস্তত করিয়! পরিধান কর। কিন্তু অগ্রে রন্ধনাদি 
সমাগু করিয়া পরে দেই উদ্বারচেতা দাতার উদ্দেশে উপাসনা 
কর । আমর! তাহার মানস জানিনা বটে, কিন্তু বিধাতা লর্ববজ্ঞ 5 
তিনি অবশ্যই আমাদের প্রার্থনা পূরণ করিবেন ।” 

আমি ভিক্ষুর এই অন্নকষ্টের কথা শ্াঁনয়া। মনে করিলাম, 
তাহাকে আরো বিৎশতি সুবর্ণ দিই। কিন্তু ক্ষণকাল পূর্বে যেস্থান 
হুইতে সেই অস্বত-লহুরীটী উৎসর্পিত হইয়াছিল, নয়নঘয় নেই দিকে 
একটা রমনীয় নারীমুর্তি সন্দর্শন করিয়া তাহার রূপরাশিতে এরূপ 
মগ্ন হছইয়। গেল যে, নে কথ? ভুলিয়া! গেলাম । তখন প্রেতনাথের 
নিদেশ স্মৃতিমধ্যে প্রতিফলিত হুইল । আমি অমনি করস্থিত চিত্রখানির 
সহিত সেই মূর্তির তুলনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, হুইটা 
চিত্রে তিলমাব্বও প্রতেদ নাই। তখন মনোমধ্যে.সাত্তবিক ভাবের 


২৪৮ বাগবাহার । 

আবির্ভাব হওয়াতে বক্ষঃস্থল বেগে বেপতিত হইতে লাঁখিল, শ্বেদ 
জলে সর্ববাঙ্গ আপ্লুত হুইল, সময় পাইয়া যুচ্ছবা আসিয়া চৈতন্য হরণ 
করিল । দেখিয়! মোবারিক আমাকে অঙ্কে ধারণ করিয়। ব্যজন 
বীজন করিতে লাগিল । আমি নংজ্ঞাপ্রাপ্ত হুইয়! সেই প্ররিয়দর্শন 
দুশ্যের প্রতি দৃষ্টিঙ্গত করিয়া! রহিলাম । মোবারিক জিজ্ঞসিল, 
“কুমার ! আপনার এ হুইল কি?» আমি প্রতিবাদ করিবার 
পুর্ব্বেই রমণীকণ্ঠে শিঞ্জিত হুইল, “ফুবক ! রমণী-সুলভ শরমের 
দ্প্ডী লঙ্ঘন কর পুরুষের কর্তব্য নছে। লঘঘুচিত্েরাই ধুষ্টতার ভর 
করেন।। আপনি লাধুরত্ পরিব্রাজক, আপনার পক্ষে ঈদূৃক শুন্য- 
হৃদয়ত। নিতান্ত অসঙ্গত1» রমণীর এই সারগর্ভ মধুমর বাক্যে 
আমার চৈতন্য হইল । মোবারিক আমার হৃদয়ের বার্তা অবগত ন। 
হইয়া! আমাকে ইতস্ততঃ প্রবোধ দিতে লাগিল। আমি রুদ্ধ ও 
তদীয় তনয়ীকে লক্ষ্য করিয়া! কছিলাম, “আমি দুঃস্থ পথিক 2 যদি 
তোমরা দয়া করিয়া এখানে আমাকে আশ্রয় প্রদান কর, তাহা 
হইলে চিরবাধিত হইব ।” বুদ্ধ আমার স্বরদার আমাকে চিনিতে 
পারিয়! আলিঙ্গন করিল ঃ পরে যেস্থানে কোমলাঙ্গী উপ- 
বিষ! ছিল, সেইখানে লইয়া গেল। রমণী অপসূত হুইয়। খৃহের 
একপ্রান্তে লুক্কায়িত হইল । পরে আমি আমন গ্রহণ করিলে বৃদ্ধ 
আমার পরিচয় জিজ্ঞান! করিল) আমি কি জন্য বনে বনে ভ্রমণ 
করিয়াছি, কাহার অন্থুনন্ধানার্থ দেশত্যাগ করিয়াছি, আদ্যোপান্ত 
বণন করিতে বলিল । আমি মালিকনাদিকের নাম ও অভিমন্ধি 
গোপন করিয়া কহিলাম, “এই হুতন্ভাগ চীনপতির বংশধর । 
পিতা অদ্যাপি জীবিত আছেন । তিনি একদা কোন বণিকের নিকট 
হুইতে চারিশত মুদ্রা মুল্যে এই চিত্র খানি ক্রয় করেন। আমি 
ইহা দর্শন করিয়াই ধৈর্য্স্থীলিত হইয়! চীরকৌপীন ধারণ করি। পরে 
সমস্ত ভূমগ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া! অদ্য এই স্থানে উপস্থিত হইয়া 


বাশবাহার। ৯৪৯৯ 
চিত্রাধিষ্ঠাত্রীর দর্শন পাইয়াছি। এক্ষণে আশা ভরসণ তোমারই 
দয়ার উপরে নির্ভরিত ।” বদ্ধ এই কথা আবণে দীর্ঘনিশ্বান ত্যাগ 
করিয়া কহিলঃ “সখে ! আমার কন্যার সমুহ বিপদৃ। তাহার 
পাণিগ্রহছণ ও সহ্বাঁসসস্ভোগ মন্ষ্যের সাধ্যায়ভ্ত নছে। আমি 
কছিলাম, “আশা করি, তুমি পরিক্ষার করিয়া তদ্দিষয় অনারৃত 
করিবে ।” বুদ্ধ আরস্ত করিল $- 

“যুবরাজ ! শ্রবণ করুন আমি অত্রস্থ রাজার একজন .অমাত্য 
ছিলাম । এই নগরেই আমার বাসস্থান । "আমার পুর্ববপুরুষগণের 
বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও আভিজাত্যগ্জোরব ছিল | ঈশ্বর আমাকে একটা 
হাত্র কন্যা দিয়াছেন । কন্য। যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে তদীয় রূপ- 
লাবণ্য ও শীলতার বিষয় দেশময় রাঁ্ট হইল । লোঁকে বলিতে লাগিল» 
এমন লোকের এমন কন্যা যে? তাহার সৌন্দর্যে দিব্যাঙ্গনারও মনে 
ঈর্ষযার উদয় হয় ! ইছাতেই ভাবিয়! দেখুন, নরলোকে দে সৌন্দর্যের 
তুলনাচ্ছন সুলভ কিনা । অব্রস্থ রাজকুমার তাহার সুখ্যাতি শ্রবণ 
করিয়। তাহাকে চক্ষে না দেখিয়াঁও নিতান্ত অধীর হুইয়। উঠিলেন। 
এেষন কি, অন্জল ত্যাগ করিলেন, শয়ন স্ুযুর্তি বির্জত হই- 
লেন, দিবানিশি কেবল বৈরসবদন হইয়া অনাঁবিষ্ভঁবে উপবিষ্ট 
থাকিতেন। ক্রমে একথা রাজার কর্ণগোচর হইল । তিনি একদিন 
আমাকে গোঁপনে আহ্বান করিয়া! কন্যার সহিত কুমারের বৈবাহিক 
সন্বন্ধ বন্ধন করিতে কহিলেন । আমি তাহার বাগ্বৈদগ্ধ্যে প্রীত 
হুইয়। ভাবিলাম, যখন কন্য। জন্মিয়াছে, তখন আজ হউক, কাল, 
হুউক, তাঁহাকে পাত্রস্থা করিতেই হইবে । লোকে সুপাত্রেরই কামনা 
করে । রাঁজকুমারের ন্যায় সুপাত্রই বাঁকে আছে? বিশেষতঃ 
রাঁজার উপরোধ ! অতএব আমি সম্মত হইয়! বিদায় গ্রহণ পূর্বক 
বাটীতে আগথথষন করিলাম । পরদিন হইতে বিবাহের আয়োজন 
হুইতে লািল। পরে শুভক্ষণে কাজী, মুফতী, পগ্ডিত ও সভানদ্‌- 

২, 
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গণ সমবেত হইলে উদ্বাছোঁৎনব সমাহিত হুইয়। গেল। কন্যা 
মহাসমারোহে বর-গ্ুছে নীতা হইল । কিন্তু রাত্রিকাঁলে পরিণেতা 
যখন দাম্পত্য-বিলতসর অমীচীনভাঁনাধনে অধ্যবসায়িত হইলেন, 
সহসা বাজকাটীমধো প্লেকপ কোলাহল সমুশ্খিত হইস যে. দেহ- 
লীস্থ ্বানপ!লনিক্র ভীত ও চযকিত'হইয়] রহস্যোন্ডেদনজন্য বাঁলর- 
গৃঁের দ্বারযুন্তু, তে চেষ্টা করিল । কিন্তু কবাট অভ্যন্তর দিকে 
এ্েন্রপ দুঢবদ্ধ ছিল ষে, কিছুতেই তাহাদের যত্ু নফল হুইল নাঁ। 
পরে ক্রমে শব্দটা মন্দীভূত হইলে তাহারা দ্বার ভগ্ন করিয়৷ দেখিল, 
বর ছিন্তরমস্তিক্ষ হই] ক্লাধরাক্জ পতিত রহিয়াছেন, আর কন্য। 
ফেণোদপীরণ করিতে করিতে সেই রক্তে দেহাবর্তন করিতেছে । 
এই ভীষণ দৃশ্যে দর্শকমাত্রেই স্তত্তিত হুইয়! ভাবিল, অয্বতহ্থদে 
ারল সঞ্চার ! স্ুতখর কাননে বিষরক্ষ 1! লাধের প্রেমে বিচ্ছেদ" 
বিকৃতি ! ক্রমে এরেই ভীষণ বার্তী রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি 
মস্তরকে ক্রাঘাভ করিতে করিতে অভিনয়স্থলে গমন করিলেন । 
রাঁজসুরুষণএও্ তাহার অমভিব্যাহারী হইলেন। কিন্তু কেহই এই 
জুগুঞ্চিত ব্যাপারের কারণাবধারণ করিতে পারিলেন না। রাজা এই 
শোচনীয় ঘটনার মুলোদেঘাবদে সকলকে অশক্য দেখিয়া ন্দভাগি- 
নার শিরশ্ছেদন করিতে অন্থুমতি প্রদান করিলেন । কিন্তু আদেশ- 
বাক্য তদীয় অধরদেশ অতিক্রম করিতে না করিতে পুর্ব 
ঘোর নিনাঁদ নির্ধোষিত হইল । রাজা তচ্ছ্ববণে ভীত হুইয়] কন্যাকে 
রাজবা'টা হুইভে স্থানান্তরিত করিতে অন্থজ্ঞা প্রদান করত প্রাণভয়ে 
দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন । পরিচারিণীগণ হতভাগিনীকে আমার 
গুছে রাখিয়া গেল 1 ক্রমশঃ এই বিল্ময়াবহ ব্যাপার সমস্ত সাআ্রাজ্য- 
মধ্যে প্রচারিত হইলে অধিবাসীমাত্রেই আশ্চর্ধ্যান্বিত হইল | রাজ!- 
প্রজ। সকলেই কুমীরের ম্বত্যুজন্য আমার প্রতি বিরূপ হইলেন। 
জাতীয় রীত্যন্ুসারে মৃতের স্মরণার্থ চত্বারিংশদ্দিন শৌকতাপে 
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অতিবাহিত হইলে রাজা অমাত্যর্দিগকে পরিণাঁমের কর্তব্যতা- 
বিষয়ে জিজ্ঞাস! করিলেন। সকলেই কহিল, “পিভা পুজ্রীর প্রাণ- 
বধ ও সর্বন্ব লুগ্নব্যতীত মহারাজের আন্তরিক শান্তিবিধানের 
উপায়াস্তর নাই।” রাজা এই লণ্ডই ধার্খ্য করিয়া শা[ম্তরক্ষককে 
অন্থুমতি করিলে, তিনি দলবলগহু আমার গুহ অবরোধ করিয়? 
রাজাদেশ সমাধানজন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন 5 
কিন্তু এই সময়ে কোন অদৃশ্য হস্ত হইতে এরূপ ইস্টক ও উপল- 
রষ্টি হইতে লাগিল যে, তাহার] সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন 
করিল | পর্ববহ শব্দ উদীরিত হইয়াছিল 2 রাজ! দেখিলে ন, সেই 
শ্বব্ধকোষমধ্যে স্পফ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, “জাজন্‌! তোখার 
এ ছুর্ববদ্ধি কেন? তোমার ক্ষন্ধে কি ভূতাবেশ হইয়াছে ? তুমি 
যদি নিজের মঙ্গল চাও, কদাপি এই বরান্ধনার প্রতি বৈরভাচরণ 
করিওন1। যদি ইহার প্রতি ঘুণাক্ষরেও তোমার শক্রভাব প্রকাশ 
পায়, তাহা হইলে তোমাকে বিলক্ষণ অশ্ুতপ্ত হইতে হইবেক | 
তাহার পাণিপীড়ন করিয়া তোমার পুভ্রের যাদুশী দর্শ। যাটসাছে, 
তোমার ভাগ্যেও তাহাই পরধ্যাঁয়িত ছইবেক 7 রাজা এই দৈববাণী 
শ্রবণ করিয়া আজ্ঞ! প্রচার করিলেন যে, “এই হতভাগ্যদিগকে, 
কেহ যেন বির করেন! । ইহাদের কথাও কেহ না শুনে ও ইহা" 
দিকে কোন কথা না বলে। প্রত্ুত ইহার! যেন সচ্ছলে 
অবস্থিতি করিতে পারে 0? ূ 

এক্দ্রজালিকণ এই রহন্যকর ঘটনাটা প্রভাববিদ্যার পরিণাম 
ভূত ভাবিয়া তৎপ্রতিপত্তি নিরননজন্য স্বস্ব শিক্ষাক্ষোশল, 
প্রদর্শন করিতে লাগিল | নাগরিকেরা ঈশ্বঃরাপালনা ও আলীমের, 
স্তবপাঁঠে নিয়োজিত হইল । ফলতঃ অনেক দিন হইল, আর কোন 
ছুর্ণিমিন্ত ঘটে নাই । আমিও এরপধ্যন্ত প্রস্তাবিত ঘটনার কোন 
কারণাবধারণ করিতে পাঙ্জিনাই। একদা ছুহিতাকে জিজ্ঞাস। 
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করাতে মে কহিয় ছিল, “আমি অধিক কিছু বলিতে পারিনা, 
তবে স্বামী যখন আমার সহিত বিহার-কৌত্কেত্র অবভারণ| কতি- 
লেন, ছাদন্টী নুন! বিদীর্ণ হুইয়াগেল। পরক্ষণেই মণিনত্বখচিত 
একখানি নিংছাঁসন সেই মুক্ত পথ দিয়! গৃহমধ্যে অবতারিত হইল । 
নিংহানলনের উপরে পরম সুন্দর একটা যুবকমুর্তি মহ্বার্ঘ বেশভুষায় 
সুনাজজতঠ সঙ্গে বুণাণত অন্থযাত্র । তাহাব্রা রাজকুমাবের প্রাপ- 
বিনাশীর্ব অগ্রীনর হইলে আগন্তুক যুব আমার সম্মুখবর্তী হইয়া 
কহিলেন; “প্রেরমি ! তুমি আমাকে ত্যাধ করিয়া কোথায় পলায়ন 
করিবে ?” এই বলিয়ই ক্ষান্ত হইলেন । আমি দেখিলাম, মুর্তি- 
গুলের পদতল অজের ন্যায় ক্ষুরবিশিষ্ট ; নতুবা তাহারা সর্ববাৎশো 
মনুষাসদৃশ । তাহাদিগকে দেখিবামাত্র আমার হৃৎপিণ্ড বিতাড়িত 
হইতে লাগিল, আমি ভয়ে ঘুঙ্ছাপ্রাপ্ত হইলাম। তৎপরে কি 
ঘটিরাঁছিল, বলিতে পারেন] 1 তদবধি আমর এই অবস্থায় এই 
ভগ্ন গৃহে কালক্ষেপ করিতেছি । পাছে রাজার অসন্তোষ জন্যে, 
এজন্য আত্মীয়অন্তরঙজ্গগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
কাহারও নিকটে ভিক্ষা] করিতে গেলে কেহ আমাকে এক কপর্দকগু 
প্রদান করেনা । অধিক কি বণিকেরা আমাকে আপণশালার নিকটে 
যাইতেই দেয়ন।। আমি এই ছুঃস্ক জীবনবিগমের জন্য নিত্য 
ঈশ্বরারাধনা করিয়। থাকি । পৃথিবীও দ্বিধ। বিদ।ণ হইয়া এই আর্ঝ- 
নাশীকে গ্রাস করেন ন| 1 অবস্থার এক শেব হইয়।ছে, বন্ত্রাভাবে 
লজ্জণ রক্ষা হয়ন15 পধ্যাপণ্ত অন্নাভাবে বুভুক্ষানিব্রভি হয়ন1 1 
এরূপে প্রাণ ধারণ করিবার অপেক্ষা মৃত্যুই শ্েরক্ষর। বোধ হয়, 
ঈশ্বর আপনাকে আমাদেরই ইষ্টচিকীর্যায় প্রেরণ করিয়াছেন। 
আপনি অন্থুগ্রহুপূর্বক একটা সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন বলিয়! 
আজ কন্যার জন্য বস্ত্র ও উত্তম আহার্ধ্য আহরণ করিতে সক্ষম 
হুইয়াছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আর আপনাকেও আশীর্বাদ করি। 
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কন্য। যদি প্রেত বা পিশাচাবিউ না হইত, তাহা হইলে তাহাকে 
আপনার দ।সিত্বে নিযুক্ত করিয়! দিয়! সুখী হইতাম । এই আমার 
জীবনী কীর্তিত হইল। কন্যার আশা করিবেন না, মস্তিকক হইতে 
তাহার মম্বন্ধীর চিন্তা অপবাহিত করুন ।” 
আমি এই শোচনীয় বত্তান্ত আকর্ণন করিয়! আমাকে জামা 
তৃত্তে বরণ করিবার জন্য ব্বদ্ধকে অন্থরৌধ করিয়] কহছিলাম, যদি 
আমার ভাগ্যপ্রাঙ্গনে কোনরূপ অনর্থের অভিনয় হয়,” হউক, 
আমি তাহ! অবলীলাক্রমে সম; করিব। কিন্তু সে কিছুতেই 
আমার প্রস্তাবের অনস্থুযোদন করিলন1। সায়ংকাল সমাগত হইলে 
আমি বিদায় গ্রহণ করিয়া পান্থনিবাদে গমন করিলাম । তখন 
মোবার্িক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, “যুবক ! চিন্তা দূর 
করুন; ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি অনুকুল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, 
আমাদের পরিশ্রম বিফলিত হয় নাই।” আমি কহিলাষ, “আমাকে 
কন্যাসম্প্রদান করিবার জন্য আজ আমি রুদ্ধকে বিস্তর অন্থুনয়- 
বিনয় করিয়াছিলাম্; কিন্তু সে কিছুতেই স্বীরূত হয়নাই। ঈশ্বর 
জ।নেন, এখন তাহার অভিনন্ধি কি।” রাত্রিতে আমার নিদ্রা 
হইলন1 7; কখন রাত্রি প্রভাত হইবে ও আমি বরবর্ণনীর দর্শন পাইব, 
এই চিন্তায় বিভাবরী অবমিত হইয়া গেল । আমি লঙ্কপ্প করিলাম, 
যদি বুদ্ধ গ্রনন্ন হইয়া আমাকে সেই রমণীরত্বু প্রদান কনে, তাহ 
হইলে মোবারিকত তাহাকে প্রেতরাজের নিকটে লইয়া যাইবে ১ 
স্বতরাঁৎ কি কর] যাইবে » আবার ভাবিলাম, ভাল অঞ্রেই তাহাকে 
হস্তগত কর1 যাউক, পরে মোবারিককে বঞ্চনা করা যাইবেক। 
পুনর্ব।র চিন্তা করিলাম, মোবারিক যেন আমার প্রস্তাবের অন্থু- 
মোদন করিল, কিন্তু প্রেতরাজত ক্ষান্ত হইবেন নী! তিনি আমাকে 
নিহত রাঁজকুমারের ন্যার বিডম্বিত করিবেনই করিবেন । বিশেষতঃ 
আত্রত্য নৃপতি কখনই এ বিষয়ে সম্মত হইবেন না। কেনন। এই 


২৫৪ বাগবাহার। 
জন্যই উ্রাহাঁর তনয়ের অপস্বত্য ঘউয়াছে। ইত্ঠাকার নাঁমাবিষরিণী 
চিন্তাও আশার জন্পনায় আমার আদে নিদ্রো হুইল না। 

রজনী গ্রভাত1 হইলে আমি আপণ-চক্রে গমন করিয়া উৎকৃষ্ট 
বস্্াদি এবং সদ্যঃ ও শুঞ্ষ ফলজাত ক্রয় করত র্দ্ধকে প্রদান করি- 
লাম । স্থবির ততভ্তাবৎ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইল 2 কহিল, 
“প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সামগ্রী আর নাই। আপনার জন্য তাদৃশ 
বহুযুল্য নিধি অথবা কন্যারতুও উৎ্নর্শিত করিতে আমার অনুমাত্রও 
কুগ্ঠী নাই । কেবল ভয় করি পাছে তাহাতে আপনার জীবনে 
কোন দুর্ঘটন! সঙ্থটিত ও তন্নিমিত্ত আমাকে পরিণাঁমবিচারবাসরে 
দায়ী হইতে হয়।” আমি কছিলাম, “আমি এ নগরে অর্বতো-, 
ভাঁবে নিরাশ্রয় ; এক্ষণে কেবল তুমিই আমার পিতৃস্থানীয়। 
ভাবিয়া দেখ, এখানে আমিবাঁর পুর্ধে আমি তোমারই কন্যার 
জন্য কত রেশ কত বিদ্রবিপর্তি সহ্য কক্রিয়াছি । এক্ষণে যদি 
ঈশ্বরানুগ্রহে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ত্র হইয়া আমাকে কন্যাসম্প্র- 
দানে সম্মত হইলে, তবে আবার অনির্ছিষ্ট ভাবী আশঙ্কায় সন্দীহান 
হুইতেছ কেন? কিবূপে দম্পতীগণ বিচ্ছেদ-রূপ তরবারির আঘাত 
হইতে সংরক্ষিত হইতে পারে, কিন্ূপে তাহাদের জীবন নির্বিিত্বতার 
তিরক্ষরিণীর মধ্যে সংগোপিত হইবে, ইত্যাকার অপৌরুষেয় চিন্তা 
কোন ধর্ম্েরই অনুমোদিত মছে। অদৃষ্টে যাহা আছে, ঘটিবে, 
আমি আর সহ্য করিতে পারি না। জীবনমরণ এক্ষণে আমার 
নিকটে তুল্য বোধ হইতেছে । মিলনই প্রেমিকের জীবন। যর্দে 
সেই জীবনের জীবনে বঞ্চিত হই, তবে আর নিয়তির অপেক্ষা 
করিতে হুইবেনা, হুতাশাতেই প্রাণবাযু স্ত্তিত হুইবেক। কিন্তু 
তজ্জন্য তোমাকে শেষ বিচারদিবমে দায়ী হইতে হইবে ।” 
সজ্ষেপতঃ এইরূপ তর্কবিতর্ক ও বিবাদনশ্বাদে আমি আশা ও 
ভীতির লীলাভূমি হুইয়! অতি কষ্টে একমাস কাল অতিবাহিত 
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করিলাম; আর বৃদ্ধের মনঃ নত করিবার জন্য বিধিমতে তাহার 
পরিচর্য্যা করিতে লাখিলাম । 

অবশেষে রুদ্ধ পীড়িত হইলে আমি কাঁয়মনে তাহার শুশ্বাষ। 
করিতে লাগলাম । স্বয়ৎ বৈদ্যের নিকটে গিয়া রোগের অবস্থা 
বণনক্রমে ব্যবস্থ॥মত ওষধ আনয়ন করিয়া তাহাকে সেবন কর।ইতে 
লাগিলাম ও স্বহস্তে তাহার ঝিষ্টাযুত্র পরিস্কার করিতে লাখিলাম ( 
এইরূপ আচরণে প্রীত হইয়] একদিন সে কহিল, “যুবক ! আপনি 
নিতান্ত উদ্ধাত। আমি বারম্বার বলিয়াছি, আপনি সমীহিতবিষয়ে 
ক্ষান্ত না হইলে পরিণ1মে বিষম অনর্থপাত হইবে । তজ্জন্য পুনঃ 
পুন আপনাকে সতর্কও করিয়াছি । তথাপি যখন আপনি বিপদ- 
জমুত্রে বম্পপ্রদানের অঙ্কণ্প পর্রিহাঁর করিলেন নাঃ তখন আর 
প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত না হুইয়। থাকিতে পারি না? এখন আম্ুন, 
কন্যারই বা অভিপ্রায় কি, দেখা যাউক।” হে পবিত্রাত্ম সন্নণাপী- 
গণ! এই মধুময় শিগুনে আনন্দে আমীর (ঘর্থ পরিব্রাজকের ) 
দেহ এরূপ স্ফীত হইয়া উঠিল যে, পরিচ্ছদ মধ্যে তাহার সংকুলান 
হইল ন!। আমি বুদ্ধের চরণ ধারণ করিয়া! আবেগনহকারে কহি- 
লাম, “আজ আমার ভাবী সুখের স্থিতিক্রম সংস্থাপিত হইল ।” 
এই বলিয়া আমি গুহে গমন করিলাম এবৎ মোঁবারিকের সহিত 
চরম সুখের জণ্পনাক্তমে আহ্লাদে আহার নিদ্রাত্যাগ করিয়া 
নিশ। যাপন করিলাম। পরদিন এত্যুষে আমি বুদ্ধের নিকটে গমন 
করিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলে, সে কহিল,“আজ আমি আপ- 
নাকে কন্যা সম্প্রদান করিলাম । ঈশ্বর আপনাদিগকে সুখে রাখুন । 
আমি উভয়কে তাহার হস্তে সমপণ করিলাম । যতক্ষণ আমার 
দেছে প্রাণ থাকে, এইখানে থাকুন ১ পরে যখন চক্ষুর্ঘয় চিরমুদিত 
হুইবে, তখন নিজ কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়। স্বেচ্ছামতে চলি- 
বেন।” এরই কথোপকথনের পরে কিয়দ্দিনমধ্যেই তাহার মৃত্য 
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হুইল । আমর] শোৌকাঁতুর হইয়া তাহার ওর্ধাদহিক কার্ধ্য সমাধ। 
করিলাম । মোবারিক একখানি চতুর্দদোলে করিয়া কন্যাকে পান্থ- 
নিবাসে আনয়ন করত কছিল, “কুমার! কন্যা মালিকসাদিকের 
সম্পাত্ত। সাবধান, আপনি যেন তাহার পবিত্রতার বিরুদ্ধে 
.করোকত্তোলন করিয়া এত পরিশ্রমের ফল নষ্ট নী করেন)”, 
আমি কছিলাম, আমরা কোথায়, আর মালিফনাঁদিক বা কোথায় ? 
বিশেবতঃ মনঃ আমার আয়ত্ত নয়। অতএব আমি কিরূপে ধৈর্ধ্য 
ধারণ করিতে পারি ? যাহা ইচ্ছা! ঘটুক, প্রাণ থাক আর য।ক্‌, আমি 
এ অযুল্য রত উপভোগে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিনা মোৌবারিক 
ক্রোধে অধীর হইয়া কহিল, * বাঁলকত্ব প্রকাশ করিবেন নাঃ 
এক মুহুর্তে ঘোরতর হুলস্থুল ঘটিয়া যাইবে । আপনি কি মনে 
করেনঃ মালিকসাদিক বহুদূরে আছেন? তজ্জ্বন্য তাহার নিদেশ- 
পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন? তীহছাঁর আজ্ঞা লওঘনে 
কিরূপ ফললাঁভ হুইবেক, তাহ? আপনি অবগত আছেন । অতএব 
সাবধান । যাহাতে কন্যাকে নির্ধিদ্বে তাহার গোঁচরে নীত করিতে 
পারা যায়, এক্ষণে তাহারই চেষ্টা করুন। তিনি উদারপ্রকতি 
ভূপতি ; ভীহার হৃদয় আছে । আপনি যে এত কষ্ট ভোগ করি- 
লেন, অবশ্যই তিনি এ বিষয় বিবেচনাস্থলে আনয়ন করিবেন এবহ 
কন্যাকে আপনার হস্তেই সমর্পণ করিবেন ॥। দেখিবেন, ভদ্রতাঁয় কি 
উপাদেয় ফল প্রন্ুত হয়। পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা স্কাপনও হইবে, 
অথচ কন্যারত্ুও লাভ হইবে |, তাহার এই সারগর্ভ উপদেশে 
প্রকৃতিস্থ হইয়া আমি নীরবে রছিলাম। পরে কন্যাকে শিবিকায় 
আরোপিত করিয়৷ আমর] ছুইটা উদ্পৃষ্ঠে আরোহণ করত যাত্রা 
করিলাম । 

ইতি পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


(উজ অসার 


যোড়ন পরিচ্ছেদ । 





কিয়দিন অবিশ্রীন্ত পর্ধযটনক্রমে অবশেষে আমর এেকনী, 
প্রান্তরে উপনীত হইয়! বিষম কোণলাহলশন্দংশ্রবণ করিলাম। মোবা- 
রিক কহিল, “ঈশ্বরকে ধন্যবাঁদ ষে, আমাদের আয়াস ও যন্তু পণ্ড 
হুইল না । এ দেখুনঃ প্রেতসেনা! আগমন করিতেছে ।”*এই কথ 
বলিয়া সে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তাহারা কোথায় ষাই- 
তেছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিল । তাহার। কহিল, “আপনাদিগকে 
প্রত্যুদগমনপূর্ববক অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজা আমাদিণকে 
প্রেরণ করিয়াছেম। এক্ষণে আমার আপনাঁদেরই আজ্ভীবহ ॥ 
অনুমতি হয়, তনিমেষমধ্যে আপনাদিগকে নৃপতিগেোচরে লইয়া! 
যাই ।” মোবারিক আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কছিল» “দেখুন, 
ভগবানের ইচ্ছায়, রাঁজা1 আমাদের প্রতি কতদূর অনুকূল হইয়াঁ- 
ছেন! এক্ষণে ব্যস্ততার প্রয়োজন নাইঠ এত বিদ্ববিপদ 
অতিক্রম করিয়া যে উদ্দেশ্য সাধন করা গেল, ঈশ্বর না করুন, যদি 
কোন ক্রেটি হয়, সকলই পণ হইয়া যাইবে, আর আমাদের উপরে 
রাজকোপ সংক্রামিত হইবেক। সৈনিকের! কহিল, “এ সিদ্ধান্ত 
অসঙ্গত নছে, অতএব আপনার! যেমন যাইতেছেন, যান ।” আমর] 
অগ্রনর হইলাম ১ পথশ্রান্তিব্যতীত আমাদের আর কোন বিষয়েই 
কোন কষ্ট রছিল ন1। ক্রমে আমরা মাঁলিকন।দিকের সদনমশীপে 
উপনীত হুইলাঁম। মোবারিক অপ্রঃকষ্টে ক্রি হইয়া! নিদ্রিত 
হুইল । আমি সেই অবসরে সমভিব্যাহারিণী বামনয়নার চরণলগ্ন 
হুইয়] মনের ছুঃখ বিরৃভ করিতে লাগিলামঃ প্রেতনাথের ভয়ে 
হৃদয়ের মর্খে যে কি বিষম কাণ্ড ঘটিয়াছিল, বিবরিভ করিলাম ॥ 


৮৬১৬) 


৯৫৮ বাগবাহার। 
তদীয় চিত্র দর্শনাঁবধি একদিনও যে, উত্তমরূপে আহার ও শুযুপ্তি- 
ভোগ করি নাই, তাহা বলিলাম। অনন্তর ভাগ্যকলে তাহাকে 
হস্তগত করিয়াও তদীর সহ্বাসসূুখে বঞ্চিত হইয়া কিরূপে যে 
কালক্ষেপণ করিতে ছিলাম, তাহাঁও সবিস্তার কীর্তন করিলাম । 
তিনি প্রতিবাদ করিলেন, “আপনি আমার জন্য যে সমস্ত বিড়ম্বন! 
সহ্য করিয়াছেন, ও যে রূপ কষ্টকণ্পনায় আমাকে এতদূর আনয়ন 
করিয়াছেন, তাহাতে আমিও আপনার পক্ষপাতী না হুইয়। থাকিতে 
পারিনা । দোহাই ঈশ্বরের, আপনি আমাকে বিস্মৃত হইবেন না। 
আপাততঃ কি ঘটে, দেখ যাউক।” এই কথা বলিয়! তিনি এব্ূপ 
তাঁরস্বরে রোদন করিয়া! উঠিলেন যে, শ্াহার স্বরভঙ্গ হইয়া! গেল 1. 
আমিও ক্রন্দন করিতে লাখিলাঁম। মোবারিক ইতিমধ্যে জাথরিত 
হইয়! আমাদিগকে রোরুদ্যমাঁন দেখিয়। কছিল, “ক্ষান্ত হউন, রোদন 
করিবেন না। আমার নিকটে এক প্রকার প্রলেপ আছে । আমি 
তাহা হুন্দরীর মুখে অন্ুলিগু করিয়া দিব। সেই ওষধের উগ্র- 
ধান্ধ আত্রাণ করিলে মাপিকসাদিক ইহাকে গ্রহণ করিবেন না, 
হৃতরাৎ আপনার মনোরথ নিদ্ধ হইবে ।” মোৌবারিকের এই গ্রবোধ- 
নুচক বাক্যে স্ফর্তিযুক্ত হইয়া! আমি তাহাকে লাদরে আপিঙ্গন 
করত কহিলাম, “'নুহ্ৎ ! তুমিই এক্ষণে আমার পিতা। তুমিই 
আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে যাহাতে তাহা ছুঃখে অপ- 
বাহিত ন' হয়, এরূপ ব্যবস্থা কর” নে আমাকে বিধিমতে প্রবোধ 
দিয়া আশ্বান প্রদান করিল । 

রাত্রি প্রভাত হুইলে প্রমথগনের কৌলাহছলগ্নি মুখরিত হুইয় 
উঠিল । রাজার ক্তিপয় পাশ্বচর দিব্য একখানি মুক্তাবিচ্ছরিত 
চতুর্দ্দোল ও ছুইটী বহুম়ুল্য খেলাৎ লইয়া উপাগত হুইল । মৌবারিক 
রমণীকে পুর্বকথিত প্রলেপাক্ত ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া 
চতুর্দোলে আরোপনপুররবক নৃপতিনন্ত্িধনে লইয়৷ গেল। রাস! 


বাগবাহার। ২৫৯ 
তদর্শনে আঁমাঁকে পুরস্কৃহ করিয়। নিংহাঁসনের একদেশে স্থান 
দান করত কহিলেন, “আমি এক্ষণে তোমার প্রতি এরূপ আচরণ 
করিব যে, তাহ] কেহ কখন অন্যের প্রতি করিতে পারেন । ভোমার 
পৈতৃক রাঁজ্য এক্ষণে তোমাকেই প্রতীক্ষা করিতেছে । অধিক কি, 
তুমি আমার পুত্র স্বরূপ 1৮ এইফ্লপে-তিনি আমার সহিত মিফীলাঁপ 
করতেছেন, এমন সময়ে হুন্দরী সমীপাগত হওয়াতে সছনা তদীয়' 
গাত্র হইতে প্রলেপের উত্তর গন্ধ নিঃসারিত হওয়াতে তিনি এককালে 
মু্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে গাত্রোথান করিয়। মোবারিককে 
সম্বোধন করিয়1 সক্রোধে কহিলেন, %তোরাঁত বিলক্ষণ আদেশমত 
কাঁধ্য করিয়াছিল! আমি কি বাঁরম্বার সতর্ক করিয়া দিই নাই যে, 
যদি তোর] প্রবঞ্ণাঁর চে করিস+ তাহ! হইলে আমার বিরাগ- 
ভাজন হইবি? এ কিমের গন্ধ অনুভূত হইতেছে? এক্ষণে 
দেখিতে পাইবি, তোদের কি হর্দশী ঘটে ।” মোবারিক রাজার 
কোপনযুর্তি দর্শনে ভীত হইয়া পদত্রাণ (পায়জাম1) অপসারিত 
করিয়া অধোদেশ প্রদর্শন করত কহিল, “আদিষ্ট কার্য্য গমন- 
কালে আমি উপা্জচ্ছেদ করিয়। 'একটটী কৌটামধ্যে রুদ্ধ করত 
কোঁষাধ্যক্ষের নিকটে রাখিয়। ছিলাম? পরে ক্ষতস্থানে সলোমনের 
প্রলেপ অন্থুলিগ্ত করিয়। ঈপ্সিত প্রদেশে গমন করি ।” রাঁজা এই 
কথায় অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি দৃর্টপাতকরত কহিলেন, 
“তবে ইহ! তোরি শঠত11” এই বলিয়া! আমারপ্রতি অজভ্র গালি 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তীহার ভাবভঙ্গী দর্শনে স্প্টবোধ হুইল, 
তিনি আমার প্রাণবধসঙ্কণ্্প করিয়াছেন? তখন জীবিতাশ। ত্যাগ 
করিয়া আমি মোবারিকের কটিদেশ হইতে বর্ষ! গ্রহণ করিয়। বেগে 
উাছার জঠরমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলাঙ্গ। ভীষণ আঘাতে তিনি 
ক্ষণকাল স্তত্তিত হইয়া রহিলেন। আমার ধারণা ছিলঃ তাহাতে 
তাহার প্রাণান্ত ঘটিবে। কিন্তুকি আশ্তর্য্য! সে গুরুতর আঘাত 


২৩৬৪ বাগবাহার। 


তাদ্দশ সাংঘাতিক হইল না। আমি অবাক হইয়! এক দুষ্টে চাহিয়। 
রছিলাম। তিনি ম্ত্তিকার উপরে একবারমাত্র পাশ্বপিরিবর্তন 
করিয়। বর্তলের রূপ ধোরণকরত সহুম। আকাশে উডডীয়মান 
হুইলেন। ক্রমে ক্রমে এন্রপ উর্ধে উঠিলেন যে, আর উহাকে 
দেখা গেলনা । ক্ষণকাল পরে বিছ্যতঘ্বৎ চমকেত হইয়া হুভুঙ্গার 
শবে আঁবিভুি হুইয়! আমাকে এবপ পদাথাত করিলেন ষে, 
আমি ঘৃণ্যমান ও সংভ্ঞাশূন্য হুইরা তৎক্ষণাৎ পতিত হইলাম | 
তদবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম, শীশ্বরই বলিতে পাগেন। যখন 
চক্ষু উন্মীষিত হুইল, দেখিলাম, আমি একটী ঘোরতর কণ্টকবনে 
শয়ন রহছিরান্ছি । তখন বিবেকশক্তি ইতিকর্তব্যতাবধারণে 
অশক্য হওয়াতে আমি গাত্রোর্খান করিয়া ইচ্ছ।মত পাদচারণ। 
করিতে লাগিলাম। পথে যাহাকে দেখিতে পাইলাম, তাহাকেই 
মালিকসাদিকের বিষয় জিজ্ঞানিলম।| কিন্তু পাঁথক আমাকে 
বাতুল জ্ঞানে অনভিজ্ঞতার হেতুবাদ করিয়া চলিয়া গেলেন। 
এইরূপে কিয়ৎুকাল গত্ত হইলে অবশেষে এই ভারবহ্ 
জীবনের একশেষ করিব।র জন্য একটী পর্বতশিখরে আরোহণ 
করিলাম । কিন্তু যখন লহ্ষ্ গ্রদানের উপক্রম করিলাম, তখন মেই 
বন্মারৃত অশ্বারোহী আবিভুতি হইয়া! কহিলেন, ' “ক নিমিত্ত জীবন 
নাশে উদ্যত হুইয়াছ? মন্ুষ্য-ভাগ্য বিদ্রবিপন্তিরই লীলাভূমি । 
তোমার ছুঃখের রজনী অবনিত ও সুখের বাসর সমুদিত হুইয়1ছে । 
তুমি অনতিবিলষ্বে কনষ্টার্টিনোপলে যাত্রা কর? তোমার ন্যায় 
আর তিনজন ছুর্ভাগা ইতিপুর্বেব তথায় গমন করিয়াছে । তাহাদের 
ও রাজ্যাধিপতির সহিত যখন তোমার লাক্ষাৎ হইবে, তখন পঞ্চ- 
জনেরই মনস্কামনী একস্থানে বনিয়াই দিদ্ধ হইবে |” এই আমার 
জীবন ব্ুত্তান্ত বিস্তার কীর্তিত হইল । এক্ষণে আমরা প্রাণরক্ষক 
নেই দেবছুতের কথান্থনারে যখন পরস্পর মমবেত হুইয়া মহারাজের 


বাগবাহার,। ২৬ 


সন্দর্শন লাভে সক্ষম হুইয়াছি, তখন আর আমাদের মনোবেদনার 
কারণ নাই। 

রাজা ও অবধুতচহুষ্টয়মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, 
সহুপা একজন কঞ্চকী অন্তঃপুর হইতে বিদ্রুত তাবে উপাগত 
হইয়া সসম্ত্রম আভবাদনান্তে নিবেদন কারিল, “মহারাজ ! আহ্লাদের, 
কথা শুনুন ঃ এইমাত্র পরখ অুন্দ্ন একটী ব্রাজকুমার প্রস্তুত 
হইয়াছে । কুমারের রূপের কথা আর কি বলিব, চন্দ্র স্ধ্য লজ্জ] 
পান।” রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়। কহিলেন, কে সন্তান গ্রমব করিল, 
গর্ভবতী রমণীত অন্তঃপুরে কেহই নাই” কঞ্চুকী কহিল, “কিয়ৎকাল 
হইল, মহরুনান্ী পরিচা্িণী মহারাজের কোপে পতিত হইয়া 
অস্তঃপুনরের একপ্রান্তে বাস করিতে ছিল। ভয়ে কেহ তাহার 
নিকটে যাইত না। ঈশ্বর দয়া করিয়া তাহাকেই শশধর সদ্রশ 
এই প্ুজ্রবতুটা প্রদান করিয়াছেন ৮” রাজার আনন্দের ইয়ত্তা রহিল 
না, আবেশে তাহার অর্বশরীর শিথিল ও জীবনবন্ধবী আলুলায়িত 
হুইয়] গেল। দরবেশগণ তাহার সাধুবার করিয়া! কহিলেন? মহা- 
রাজেক হুখ চিরস্থায়ী ছউক এবং কুমার দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া 
স্বখে তাহা অপবাহিত করুন |" রাঁজ! কহিলেন, « ইহা! কেবল 
আপনাদেরই পবিত্র পদার্পণের পরিণাঁমমাত্র । আমারত এবপ 
আশা ছিলনা । এক্ষণে আপনার যদ্দি অনুমতি করেন, তাঁহু। হইলে 
এেকবার অন্তঃপুরমধ্যে গমন কারয়। দেখিয়া আমি ।” পরে তাহ!র] 
সম্মত হইলে ক্ষিতিপতি অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া! নবকুমারকে ক্রোড়ে 
তুলিয়া লইলেন ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন । তাহার চিত্ত 
শান্তিরমে আগ্লত হইল। তিনি শিশুটাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ 
করিয়। অন্ানীগণের সমীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাহার! 
তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া ভূতপ্রেতাদির ভয়নিবারণজন্য বক্ষ) 
বন্ধন করিয়। দিলেন। অতঃপর এই শুভ ঘটন1 উপলুক্ষে রাজ- 


১৬২ বাশ্ীবাছার । 
বাটীতে মহাসমারোহ আরব্ধ হুইল । রাজী ভ্ডাগারদ্বার বিবিভ্ত 
করিয়া দরিদ্রেদিকে মানন পুর্ণ করিয়1 দান করিতে লাগিলেন । 
রাজপুরুষের1 উপাধি ও জায়গির এবং নৈনিকগণ পাঁচবৎসরের 
অগ্রিম বেতন প্রাপ্ত হুইল । যাজক ও অধ্যাপকদিথকে নিক্কর 
ভুমি ও বৃত্তি প্রদত্ত হুইল । ভিক্ষুগণের ভিক্ষাঁভাজন ন্বর্ণরৌপোযে পর 
হুইল ১ প্ররুতিপুঞ্ত তিনবৎনর রাজন্বভাঁর হইতে মুক্ত হইল ; আরও 
ঘোষিত হইল+ইউতিমধ্যে যে যে পরিমাণে ভুমি কর্ষণ করিতে পারিবে, 
নে তাহার সমস্ত ফলভাগী হুইবে। সমগ্র জনপদ উৎসবানন্দে 
উচ্ছনিত ও পুরবাসিগণ নৃপোপিম সুখী হুইল । 

ইত্যাকাঁর উৎনববাসরে সহসা অন্তঃপুর হইতে বিলাপ ও 
রোদনরোল মুখরিত হুইয়া উঠিল। কঞ্চকী ও পরিচারিণীগণ 
বিলপমান হইয়া ক্ষিপ্রপদে রাজনন্রিধানে উপনীত হইয়া! সমাচার 
দিল, “মহারাজ ! আমর! কুমারকে আসান করাইয্া ধাত্রীহস্তে 
সমর্পণ করিলে সহসা আকাশমণ্ডল হইতে ঘনজাল অবতারিত 
হুইয়! তাহাকে আচ্ছন্ন করিল। নিমেষপরে জীমুতমাঁলা অপনারিত 
হইলে দেখি, কুমার নাই, আর ধাত্রী মুঙ্ছিত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত 
হইতেছে । কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার 1” এই বিষম বার্তা শ্রবণে রাজা 
যেন বজ্রাহুত হইলেন, সমস্ত নাআ্রাজ্য শোক-চিহ্র ধারণ করিল। 
কুমারের বিয়োগজনিত হুঃখে স্তত্তিত হইয়। ছুই দিন কেহ জল- 
গ্রহণও করিল না । রাজ্যমধ্যে কেবল হতাশার উৎস, হাহা কাঁর- 
উৎ্ন উৎসারিত হুইতে লাখিল ।-তৃহীয় দিনে জলদকদন্ব পুনর্ববার 
অন্বরহৃদয়ে স্তত্তিত হইলে, একখানি মহামুল্য হীরকোতকীর্ণ 
মৌক্তিক ছিন্দোল তাহাতে যুকুলিত হইয়া! শনৈঃশনৈঃ ভূপঞ্জরে 
অবতরণ করিল 1 পরক্ষণেই পয়োদবিষ্তোলী অপনারিত হইলে 
পরিচারিণীগ্ণ দেখিল, নৃপতিনন্দন তন্মধ্যে শয়ান হইয়া] অক্ধুষ্ঠ 
লেহন করিতেছেন। প্রস্ততি আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া! শিশুটা 
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হৃদয়ে ধারণ করিয়া? দেখিল, সর্বাঙ্গ মুক্তাঁখচিত দিব্য হুকুলে হৃশো- 
ভিত। করপদে হীরকোৎকীর্ণ সুবর্ণ-বলয়, গলদেশে মণিমালা, 
পার্খে পুততলী ও কিন্কিনী।? সকলেই অত্যানন্দসহুকারে ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ ও শিশুকে আশীর্বাদ প্রয়োগ করিতে লাগিল । রাজ! 
একটা মনোহর প্রানাদ নির্মাণ করাইয়া তাপনদিগকে তন্মধ্যে স্থান 
দান করিলেন। তিনি যখনই রাজকার্ধ্য হইতে অবকাশ প্রাপ্ত 
হুইতেন, তাহাদের নিকটে গমন করিতেন ও বিধিমতে তাহাদের 
পরিচধ্যা করিতেন । কিন্তু প্রতি মাসের প্রথম বুহুস্পতিবারে পুর্বব- 
বৎ মেঘোদয় হইয়া কুমারকে হরণ করিত এবৎ ছুই দিন রাখিয়! 

তৃতীয় দিনে নানাবিধ ক্রীড়াসামগ্রীপুর্ণ হিন্দোলে করিয়া অব- 
তারিত করিয়া! যাইত। দর্শকগ্ণ সেই সমস্ত দ্রব্জাত দর্শনে হত- 
বুদ্ধি হইল । ৰ 
এইরূপে কুমার ক্রমে ক্রমে নির্ব্বিদ্বে সপ্তম বর্ষে নীত হইলেন । 
শিশুর জন্মতিথিউপলক্ষে রাজা অন্যাসিদিশকে সম্বোধন করিয়। 
কছিলেন, “হে সাধুগণ : কে যে কুমারকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, 
আর কেই বা রাখিয়া যায়, আমি ত ইহার কোন কারণ নির্দেশ 
করিতে পারিলাম না । ঘটনাটী অত্যন্ত আশ্চর্যজনক | এক্ষণে 
দেখা যাউক, কোথায় ইহার পরাগতি 1৮ তপস্বীর প্রতিবাদ 
করিলেন, %একটী কার্য করুন। এই মর্খে একখানি পত্রী 
রচন। করুন “আপনি কে জানিনা)! উদ্োশে আপনাকে নমস্কার 
করিলাম । আমার প্রতি আপনার উদ্বারবন্ধৃভাঁব ও প্রসন্নতা অনুভূত 
করিয়। ছদয় আপনাকে লন্দর্শন করিবার জন্য অতিশয় উৎসুক 
হইয়াছে । যদি অন্বগ্রহ করিয়। পরিচয় প্রদান করেন, তাহ? হইলে 
আমার ওৎস্বক্য নিবারিত ও আমি পরম আনন্দিত হইব । পত্রীখণ্ড 
হিন্দোলমধ্যে দিবেন ।” রাজা তাহাদের পরামর্শের অন্থবর্তী হুইয়। 
লিপি প্রকটিত করিয়া চতুর্দোলমধ্যে স্থাপিত করিলেন ১ ক্ষণমাত্রে 
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হিন্দোল অদৃশ্য হইয়1 গেল। সায়ংকালে রাঁজা সন্গ্যানীগণপরিরৃত 
হুইয়! উপবিষউ আছেন, পরস্পর কথোপকথন চলিতেছে, এমন 
সময়ে একখণ্ড মুদ্রিত পান্রিক1 নৃপতির পদতলে পতিত হইল । রাজা 
তাঁহছ। তৎক্ষণাঁৎ গ্রহণ করিয়া মুদ্রা মোচন করিলেন £ঃ দোঁখলেন, 
পত্রীখানি তীহারই লিপির গুতিবাদ। তাহাতে লিখিত ছিল, 
“আমিও আপনার দর্শনার্থ উৎক্িত। পরস্পরের লাক্ষাৎকার- 
লাঁভসম্কণ্পে মিৎহাঁনন প্রেরিত হুইতেছে* এখনই আগমন করি- 
বেন। আপনার জন্য সমারোছের সুচনা করা গেল। আপনি 
একাকী আনিলেই ভাল হয় ।” রাজ। তপস্বীদিগকে সঙ্গে লইয়! 
নিৎহাননে আরোহণ করিলেন। আমনখানি ঠিক সলোমানের 
সিংহাসনের ন্যায়। ভুপতি মদলে ক্রমশঃ উন্নমিত হইয়া আড়ঙ্বর 
ও সমারোহ পুর্ণ একটা বহুশৌধসঙ্কল পুরীমধ্যে উপনীত হুইলেন। 
কিন্তু তাহারা প্রথমতঃ কিছুই দেখিতে পাইলেন ন'। এক ব্যক্তি 
উহাদের চক্ষে অঞ্জন প্রলিগ্ত করিয়] দিলে আগ্রে দুই বিন্দ্র জল 
নিঃসৃত হইল । পরে তাহার] দেখিলেন, বহুনংখ্যক দেবানুচর তাহা- 
দের অভ্যখনার্থ প্রত্যুদগীমন করিতেছে । আজাদৃবন্ত নিংহাঁমন 
হুইতে অবতরণ করিয়া অগ্রসর হইলেন । দশসহজ্র দেবসেনা 
দ্বিপংক্তিতে বিভক্ত হুইয়৷ দণ্ডায়মান হইল 1. তাহাদের মধ্যস্থলে 
উন্নত মণিময় বেদী) তাহাতে স্বর্গীয় দেবরাজ শারুকের পুক্ 
মালিকসেবল, আসীন । অম্মুখে তদীয় পরমা সুন্দরী ভুছিতা । বালিকা 
আজাদৃবক্তের পুক্র বক্তিয়ারের সহিত ক্রীড়া করিতৈছিল । নিংহাঁ- 
সনের চতুষ্পার্থে আসনপরম্পরা শ্রেণীবদ্ধ। তদুপরি দেবসদন্যগণ 
নআজভাঁবে উপবিষ্ট । মালিকমেবল মিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়। 
আজাদ্বস্তকে আলিঙ্গন করিলেন) পরে ভাহাকে নিংহাসনের 
একদেশে স্থানদান করিয়! মিষ্টালণপ করিতে লাগিলেন । সমস্ত 
দিন আষোদগ্রমোদ ও নৃত্যগীতাদিতে অতিবাহিত হইল । 
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দ্বিতীয় দিবসে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে দেবরাঁজ মেবল আজাদ্‌ 
বক্তকে দরবেশ দিগের আগমনপ্রয়োজন জিজ্ভ/ন। করিলেন | আজাদ্‌- 
বক্ত তাহাদের বিবরণ আন্তুপুর্বিবিক কীর্তন করিয়? সাহায্য প্রতীক্ষায় 
সেবলকে অন্থরোধ করিয়া কহিলেন, “দেখুন, অবধুতগণ বিস্তর 
রেশ ও বিড়ম্বন। সহ্য করিয়াছেন | এক্ষণে যদি ইহার মহারাজের, 
অন্ুকম্পায় নিজ নিজ ঈপ্লেিত সাধনে সক্ষম হয়েনঃ তাহা হইলে 
আপনার মহত্বের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করা হয় এবৎ আমিও 
জীবনে আপনার এই সাঁধীয়ান চিকীর্ষা বিস্মত হইব না। ফলতঃ 
আপনি একবার কূপাকটাক্ষ বিতরণ করিলে তীহার! নিশ্চিৎ স্ুখ- 
শিখরে আরোহণ করিতে পারিবেন ।” দেবরাজ নররাজ প্রমুখ 
তাঁপমগণের বিবরণ আমুলতঃ শ্রবণ করিয়া কহিলেন,“আমি হৃদয়ের 
লহিত মহারাজের উপরোধ রক্ষা! করিব ।” এই কথা বলিয়া তিনি 
সমীপবন্তী জনৈক অনুচরের হস্তে লিপি গ্রাদাঁন করিয়! কছিলেন, 


$০ ০৩ 


ত্বান হানীয় অধিনায়কদিণকে এই পাত্রী প্রদর্শন করিয়াতাহা দিকে 
এখানে শীত আগমন করিতে কহিবে। যদি কেছ আমার আজ্ঞ! 
পালনে এদালীন্য কি শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তুমি তাহাকে শৃঙ্থলে 
নিড়িত করিয়া আনয়ন করিবেঃ আমি তাহাকে সমুচিত শাস্তি 
গ্রদান করিব। যদি কাহারে? আশ্রয়ে মর্ত্যবাণী কোন নারী কিবা 
নর থাকে, সে যেন তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া! আইসে। অন্যথ] 
আমি তাহাকে সবংশে নিধন করিব ।” অন্ুচরণণ হৃপতিকর্তৃক 
এইরূপে আজ্ঞাপ্ত হইয় চারিদিকে নিক্কৃণন্ত হইল। 

আজাদৃবক্তের সহিত দেবরাঁজের যৎ্পরোনাস্তি সৌছদ্য নং” 
স্থাপিত হইল । মিষ্টালাঁপপ্রসঙ্গে উভয়ে কাল হরণ করিতে লাখি- 
লেন । একদণ দেবরাঁজ দরবেশ দিখের পতি দৃষ্টিনঙ্গত করিয়া রাজীকে 
উদ্দেশ করত কহিতে লাগিলেন, “আমি অনপত্যতানিবন্ধন নক” 
করিয়াছিলাম, যদি কৃপাময় কৃপা করিয়। এই দীন নাঁধককে একট 
১৪) দি 


২৬৬ বাগবাছার । 

পুক্র বা কন্যা সন্তান গ্রদাঁন করেন, তাঁছণ হইলে তাহাকে কোঁন 
মর্ত্যবাঁী নৃপদ্ুলালের সহিত্ত উদ্বাহস্তত্রে বন্ধন করিয়া দিব । কাল- 
নহকাঁরে আমার সহধর্মিণী অন্তর্ধবতী হইয়া এই কন্যা-রত্ুলী (সমীপ- 
বর্তিনী বুলিকার প্রতি অন্কুলিনস্কেত করিয়া) প্রসব করিলেন । 
আমি অমনি পুর্বব এভিজ্ঞ। স্মরণ করিয়া অন্ুুব্ধপ একটা রাঁজকুমারের 
অন্বেষণার্থ চতুর্দিকে চর প্রেরণ করিলাম । তাহার আমার আজ্ঞা- 
নুসারে দিগন্ত আলোড়ন করিয়া অবশেষে এই রাঁজকুমীরকে 
( আজাদৃবক্তের পুজ্র বক্তিয়ারকে লক্ষ্য করিয়া) অতি ষ্ত্ব আমার 
নিকটে আনয়ন করিল । আমি আহ্লাদে উদ্বেলিত হইয়া ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ প্রদাঁনপুর্ধবক কুনারকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম। প্রথম 
দর্শনেই ইহার প্রতি আমার এরূপ ন্েহ সঞ্জাত হইয়াছে যে,নিমেষ- 
কালের নিমিভ্তও ইহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটলে আমার যেন যুগ- 
প্রলয় ছয় । অধিক কি আমি বালকটীকে কন্যার অধিক ভালবানি। 
তবে যে মধ্যে মধ্যে ইহাকে এক একবার ইহার ওরস দাতার 
নকাঁশে প্রেরণ করি, তাহার কীরণ এই যে, ইহার অদর্শনে আমাৰ 
যেরূপ আন্তরিক বৈকল্য উপস্থিত হয় ইহার জনকজননীরও সেই 
রূপ হইতে পারে । আমি এই জন্যই কুমারকে নিজ সন্নিধানে 
কেবল ছুই দিন মাত্র রাখি, পরে তাহাকে পাঠাইয়! দিই। এক্ষণে 
আপনারও সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, কুমীর কুমারীও উপাস্থিত। 
ইচ্ছা, ছুইজনকে উদ্বাহবন্ধনে চিরবদ্ধ করি। ঘ্ৃত্যু অলঙ্ঘনীয় ; জগতের 
সহত্র সত্যের ব্যভিচার ঘটিতে পারে ১ হয়ত স্ুর্য্যও একদিন পশ্চিম 
দিক হুইতে উদয় হইবেন, তথাপি শমনের ভ্ুশ্চিকীর্ষিত বিফলিত 
হইবে না । অতএব জীবন থাকিতে থাকিতে শুভকার্য সমাহিত 
হইয়া গেলে চক্ষের সার্থকতা অম্পাদন করিয়া যাইতে পারি । 
এক্ষণে মহারাজের ইচ্ছা ও ভবিতব্যতাঁর বিধি ।১ আজাদ্বস্তু 
দেবনাথের প্রস্তাব ও শিষটাচারে প্রীত হইয়া প্রতিবাদ করিলেন, 


বাগবাছার। ২৬৭ 
«দেবেজ্দ্র ! কুমারের সময়ে সময়ে তি রাভ ব ও আঁবির্ভাবে আমার 
অন্তঃকরণে বিষম নংশীয়ের উদ্দয় হঈয় ॥ কিন্তু আজ আপনার 
বাক) শ্রবণে তাহা অপশীত হইল । এতদিনে আমি এঞকৃত মান- 
সিক শান্তিভাথে অধিকারী হুইলাম। নী আমার আর 
মতামত কৈ 1 কুমার আপনারই, আপনার যাহ ইচ্ছ1 ছয়, করুন ।” 
সজ্কষেপতঃ উভয়ে উভয়ের মধুরানাপে অন্তুগু হইয়া মনের আনন্দে 
কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
এই কথোপকথনের পরে দশম কি ঘাদশ দিনে প্রেরিত প্রণিধি- 
গণ ও নান] দিগদেশীয় অধ্বিনাজমণগ্ডলী অঘাগত হইলেন । আইঈরেষ্‌ 
উদ্যানপতি ও অন্যান্য পার্ধবতীয় ও উপদ্বাপবাসী অধিনায়কণণও 
আগমন করিলেন । তখন মালিকশেবল মালিকমলাদিককে পুর্বব- 
কথিত দেই নারীমুর্তিটা আনয়ন করিতে আজ্ঞা কারলেন। তিনি 
গপ্রথমতঃ বিস্তর আপনি করিয়া পরে দেই কুনুমকমনীয় চারু চিত্র- 
খানি সভামধ্যে ত।নয়ন করিলেন। পূক্পে মেই বুধষভবাঁহন নিমরে1জ- 
রাজকুমার ঘে ব্রবর্ণিনীর জন্য উন্মুন্ত হইয়াছিলেন, ওমান দেশীয় 
অধেরাজ তাহাকে সভাকুটিষ্মে উপস্থিত করিলেন । অতঃপর ইউ- 
রোপায় উপদ্বাপাধিপতির আত্মজা ও বেজ।দর্বার কথা উখ্বাপিত 
হইলে অকলেই মলোমানের ন!নে শপথ কিয়া কছিলেনঃ “রাজ- 
রাজেশ্বর ! আমরা তদ্বিষর কিছুমাত্র অবগত মহি।” কুলজমনাম্ী 
তটিনী-পতি এতদ্বিষয়ে জিজ্ঞাণিত হইলে অধোঝদন হইয়া নীরবে, 
ছিলেন? মাঁলিকসেবল তাহাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন, অত এব 
উাহাকে ভব্রমৈর গুরর্শন কাঁরয়ী নাব্রভাবে কহিলেন, ঘমলশয়! 
শীঘ তাহাদিগকে সভাসগধ্যে আনন করুন |” অরিপতি যুক্ত- 
করে কহিলেন, “মহারাজ! অঙ্ো ভাঁহাদের বৃত্তান্ত খীর্তন করিতেছি, 
আবণ করুন| পারস্যপাত পুতন্ত্রর ধর্শুনল!লমায় ক্ুলজুমৃতীরে গমন 
রিলে যখন রাজকুমার ব্যস্তমমহ্ত হইয়। নদাবক্ষে সন্তরণ করিতে” 


২৬৮ বাগবাহার। 

ছিলেন, আমি তখন ম্বগরার্৫ তথায় গমন করিয়াছিলাম। পরে 
রাজকুমারীর ঘোটকী উচ্ছৃগ্ঘল হইর| নদীতে নিপতিত হইলে আমি 
রমণীর রমণীয় রূপে বিমোহিত হইগ্র। তাহাকে আনয়ন করিবার 
জন্য অন্ুচরকে আজ্ঞা দিলাম । পরে বেজাদ্র্খী বাহনসহ জলে 
বম্প প্রদান করিলেন । আমি তাহার সাহস ও বীরকৃত্য দর্শনে 
গ্রীত হইয়া তাহাকেও উদ্ধার করিলাম । পরে সকলকে অমভিব্যাহারে 
লইগ্র স্ববাসে গমন করিলাম । উভয়েই নির্বিদ্বে আমার সকাশে 
অবস্থিতি করিতেছেন 1৮ এই বলিয়া তাহাদিগকে আনযনার্থ লোব 
প্রেরণ করিলেন । অতঃপর সিরিয়াদেশীয় রাজকন্যার অনুসন্ধান 
হইতে লাগিল । কিন্তু তদ্দিযয়ে কেহ কোন সছুন্তর প্রদান করিতে 
পারিলেন না । তখন দেবকুলপতি চরদৈগকে জিজ্ঞানিলেন, “দেখ 
কোন্‌ অধিরাজ এেখানে আগমন করে নাই ?” একজন কহিল 
“বর্মাবতার ! মোনল্সল্জাছুব্যতীত সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন 
তিনি কাঁক্‌ পর্বতে কুহুকময়ী পুরী নিশ্মাণ করিয়া বাস করিতে 
ছেন। মেই অহঙ্কারেই বাজনভায় আগমন করেন নাই? তি 
অতিশর হূর্ববত্ত। তাহাকে বলপুর্বক আনয়ন কর] মহ্ারাঁজে 
দাসগণের সাধ্যাতীত।” এই কথা অবণে রাজা অতিমাত্র বু 
হইয়! দেবী ও দেবসেনাদিগকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন, “যর 
সেই নরাধম সহজে রাজনন্দিনীকে লইয়া আইসে, ভাল $ নতু€ 
তাহার রাজধানী উচ্ছিন্ন করিয়? তাহাকে নিগড়িত করিয়া লইয 
আসিবে |” আজ্ঞ।প্রাপ্তিমাত্রেই তাহার বায়ুবেগে কাকু পর্ব 
গমন করিয়া সেই দাত্তিক বিদ্রোহীকে শৃগ্বলবদ্ধ করিয়া আনয় 
করিল । মালিকসেবল তাহাকে বারযার রাজকুমারীঘটিত প্র 
করিতে লাগিলেন ঠ কিন্তু উদ্ধত অধিরাজ বাউনিম্পত্তি করি 
না । রাজা তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তদীয় অস্থিচূণীক্ুত করি, 
তাহ'র দেহ হুইতে চর্মোভোলন করিতে আজ্ঞা দিলেন। প! 


বাগবাছার । ২৬৯ 
একদল সৈন্য বাজবাঁলার উদ্দেশার্থ কাক পর্বতে প্রেরিত হুইল । 
তাঁহার রাঁজকুমারীকে অনুসন্ধান করিয়া! অমরেন্দ্রসমীপে আনয়ম 
করিল! অবধূতচতুষ্টয়, তাহাদিগের হৃদয়ীধিষ্টাত্রীগণ ও অন্থু- 
যাত্রগণ নির্জরনাথের বিচারপদ্ধতি ও ন্যায়নিষ্ঠা দর্শনে অতিমান্র 
সন্তু হুইয়। তাহার সাধুবধদ করিতে লাখিলেন। আজাদৃবক্তেরও 
আনন্দের নীম রহিল না। | 

অতঃপর অঙ্গনাগণ অন্তঃপুরমধ্যে এবৎ প্ুরুষগণ রাজপ্রাসাদে 
প্রেরিত হইলেন । দেবরাজ বেবাছিক আয়োজন ও নগর আলোব 
মালায় স্ুঘজ্জিত করিবার জন্য পরিচারকদ্দিগকে অনুমতি করিলেন 
আজ্বামাত্রেই সমস্ত এরূপ সত্তর প্রস্তুত হইল যেন, কেবল অন্ত 
মতিরই অপেক্ষা ছিল। পরে শুভ লগ্ন উপস্থিত হইলে রোঁসন্‌ 
কারের (মালিকসেবলের কন্যার ) সহিত ব্যক্তিয়ারের ( আজাদ্‌ 
বক্তের পুজ্রের ) বিবাহ হইল । পরে আরবীয় বণিকযুবার ( প্রথ' 
সন্র্যানীর ) সহিত নিরীয়দেশীয় রাজকন্যার পারসীক যুবরাঁজো 
(দ্বিতীয় সন্ন্যানীর) সহিত বসোরার রাজকুমারীর, কুমার ইউজামে 
(তৃতীয় সন্ন্যানীর ) সহিত ইউরোপীয় ভূপতিম্থতার, বেজাদূর্খা 
সহিত নিম্রোজ-রাঁজপুক্রীর নিম্রোৌজ রাঁজনন্দনের সহিত কা 
পর্ধতবামিনী পরিরাজবালার, এব চীনদেশীয় যুবরাজের চু 
সন্ন্যাসীর ) সহিত ভারতবাঁয় অন্ধভিক্ষুকন্যার পরিণয় সংস্কা 
নিষ্পাদিত হইল । এই শেষোক্ত হুন্দরীই মাঁলিকসাদিকের হস্ত 
গত হুইয়াছিলেন। এইরূপে ত্রিদশনাথের কপাঁয় সকলে স্ব" 
সমীছিত লাভ করিলেন । সকলেরই শু হৃদয়ে শাস্তিরন উচ্ছ 
লিত হইলঃ দিগন্ত প্রেমানন্দে উচ্ছলিত হুইয়! অপুর্ব হৃদয়হথারি' 
কান্তি ধারণ করিল | স্ুরপুরে সমারোছের ইয়ত্তা রহিল ন' 
দম্পতিগণ ক্রমাগত চত্বারিংশর্দেবন উৎনবানন্দে অতিবাছি 
করিলেন। অবশেষে স্ুরপতি নকলকে মহাঁমুল্য উপহার প্রদ 
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করিয়! বিদায় করিলেন ? সকলেই সন্তষ্টচিন্তে স্ব স্ব রাজ্যে নির্বিদ্থে 
শ্বামন করিয়া .রাঁজকার্্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । কেবল 
বেজাদূর্খ। ও আরব্য বণিক রাজা আজাদ্ৰক্তের নিকটে রছিলেন | 
কালে বেজাদ্রখ৷ রাজকুমার বাত্তিয়ারের প্রধান নেনাপতিপদে 
ও বণিক দেওয়ানের কার্ধেয নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। জীবদ্রশায় 
তাহাদের সুখের পরাকাষ্ঠা দ্িলন!। 

পরমাতন ! তুমি বাঞ্1? কণ্পতরু । তোমার অপার কপা- 
মাহাত্য্যে আজাদ্বন্ত ও দরনেশগণের যেমন মনস্কামনী সুমি 
হুইল, ভেমনই তোমার পর্চধাশুক্তি (মহন্ষদ) ফতেমা  উলী, 
হুসেন ও হাসন )* দ্বাদশ ইমাম ও চতুর্দশ সহকারী যেন 
হতাশ হৃদয়ে নবজীবন সঞ্চারিত করে । 

এই পুস্তক ১২১৪ হিজিরা অন্দে আবদ্ধ হুইয়া ১২১৭ অবের 
প্রথমভাগে সমাগড হয়; এই নির্ছিউ সময়ের সহিত সাখঞ্ুম্য 
রাখিবাঁর জন্য ইহার “বাগবাহার” নামকরণ হইল | নামের সহিত 
গ্রন্থের বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। বাগ অর্থাৎ উদ্যান যেরূপ নানা- 
বিধ স্বাভাবিক দৃশ্যে পুর্ণ, গ্রন্থখানিও সেইরূপ কপোলকশ্পিত 
বহুল বিনোদচিত্রে রঞ্জিত। উদ্যানে নৈমর্গিক উৎপাতের ভয় 
আছে,_ঝটিকার ভয় পশুপক্ষীকীট পতঙ্জাদির ভয়, শিশিরকানীন 
নিজীবতার ভয় । কিন্তু কপ্পনার ক্ষেত্র ভীতিশুন্য, তাহাতে বাস- 
ন্ভিক হরিতিমা চিরবিরাজমাঁন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্ে আমার কলেবরও 
লুপ্ত হইবে; কিন্তু নাম লোপ হুইবে না। পাঠক খনই এই 
গ্রন্থ পাঠ কারবেন, তখনই আমার নাম ভীহার স্মতিপথে আব 
হুইবে। নিরবচ্ছিন্ন তাহাই আমার স্বার্থ। যদি ইহাতে কোম 
দোষ দৃষট হয়, তবে তাহা মাজ্নীয় ; কারণ কুসুমেই কণ্টক থাকে । 
বিশেষতঃ মলুষ/ ভ্রমাত্মক। প্রমাদ মন্ুষ্যকে সতর্কই করিতে পারে 
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কালে অব্যাহতি প্রদান করেনা । উপসৎহাঁরকাঁলে এক- 
রম পুরুষের নাম ভ্রীহণ করা যাউক। পরমাতআন ! আমাকে 
,৪ সত্যের পথে লইয়া ষাণড। তোমারই কাধ্যে ষেন আমার 
ামেনী অপবাছিত হয় । মৃত্যু সময়ে ও তৎুপরে অন্তিম বিচার- 
রে আমাকে যেন বু 'প্রশ্নের উত্তরসাধক হইতে না হয়। 
চলেই বাকি, আর পরকালেই বা কি, দেবদূত মহম্মদের ক্ুপা-' 
১ হইতে আমি যেন বিচলিত-_ন। হই। 


এতদিনে আশাঁ-লতা হুলেণ ফলবতী, 
আনন্দে আজাদ বক্ত+_রূম্‌ অধিপতি” 
কঁহছলণ? ভাপসগাণ করি সম্বোধন, 
দীনের ভারতী কিছু করুন শ্রবণ 7 
তপস্যার ফলে আর দেবতার বরে 
সমাগত সবে মোরা অমর নগরে । 
সকলের মনোরথ হুইল সাধন, 
আধারগগনে এবে উদিত তপন । 
আশার আবেশে আর স্বার্থের জণ্পনে 
সাগর ঘর্ধর দরী ভুধর কাননে 
কার না চরণযুগ হয়েছে পর্দত ? 
বড়ম্বেত নহে কেবা ব্যমনে নিয়ত ? 
কপ্পনা-কুহকে কভু উঠেছি অন্বরে, 
কভুবা হতাশা চক্রে স্থালত কন্দরে। 
এইরূপে কতকাল হইয়াছে গত 
তবেত লভেছি সবে স্বার্থ অভিমত । ই 
এেছেন ভুখের নিধি সাধের রতনে 
বিনতি আমার, সবে রক্ষিব। যতনে । 
সৎসারপক্ষীর ছুই পক্ষ নর নারী, 
একাক্দ বিহনে পর্গ নিশ্চিৎ সংসারী । 
ধন্মঅর্থ কাম মোক্ষ বঙ্চচতুষ্টয়, 
একের অভাবে কু লন্ধনাছি হয়। 
এঁহিক নিব্বংতি, আর চরম সুক্কৃতি 
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কে কোথা করেছে লাভ উপেক্ষি প্রকৃতি ? 
থুহুশুন্য লক্ষনীহীন সবে বলে তারে, 
পতিব্রতা নারী-রতব নাছি যার ঘরে । 
অতএব হেন রত পালিবা আদরে, 
উছলিবে সুখনুধ| হৃদয়-কন্দরে । 
পতির যেমন গজি নাধী পতিরতা, 
সতীর তেমনি হয় ভর্তাই দেবতা | 
অবিচারে পতিআজ্ঞ। পালিবে কামিনী 
ভাঁবিবে ভর্তার শ্থখ দিবস যামিনী । 
গুরুজন প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধী লঘুজনে 
ইফ্টদেব প্রতি নিষ্ঠা নিয়ত মননে 
করিবে রমণীকুল শাস্ত্রের বিধান, 
অন্যথায় নরকেও নাহি হয় স্থান। 
অতএব বাঁরম্বার করি অনস্থরোধ 
বুদ্ধের বচনে নাহি হয় অলম্বোধ | 
রাঁজাঁর বচন শুনি যুক্তকরি কর, 
কহছিতে লাগিল তবে তাপস নিকর ১ 
আপনি পিতার সম ধর্ম অবতার, 
আপনার কপাগুণে হুইলু উদ্ধার । 
আপনি আশ্রয় যদি না করিত] দান, 
রে হেন সঙ্কটে কভু ন৷ রহিত প্রাণ ৷ 
যাঁর শোণ্তশ্রোত বহিবে শরীরে 
সঞ্চরিবে প্রাণ-মীন দেহ-ব্ূপ নীরে, 
২ আপনার উপদেশ, স্সেছ, উপকার 
8 ভুলিবনা কভু মোর? ঞ্তিজ্ঞা সবার । 
| অন্ুুগিত দাস মোরা ও পদথুগলে 
এক্ষণে বিদায় দেব! হুইম্ছ সকলে 


সমাপ্ত । 
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